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আষাঢ়, ১৩২০ বাং, 


মুল্য ২২ দুই টাকা মাও। 


কুমিল্লা, 
দিংহ-যন্তরে শীরাইমোহন দে দ্বার! 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 
১০ ussnsunnsnstnnnttuensnisaianeseinncsenetinet 


বিশেষ দঠব্য। 
সাডভ লা নাল্নিভা £ 


শ্রীদ্বিজদাস দত্ত, এম, এ, এ-আর-এ-ছি, 
ভূত-পূর্বৰ কৃষি অধ্যাপক, শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ্জ 
প্রণীত । 

নবা-ভারত 2-- “পাট বা নালিতা উপযুক্ত হাতে পড়িয়া সার্থক 
হইয়াছে । ইহার ভাষা স্বন্দর ও সকলের বোধগমা । য়ে সকল 
যুব চাকুরীতে নারাজ, তাহারা এই সকল পুস্তক পাঠ করিয়া বেশ 
দশট।ক! উপাজঙ্জন করিতে পারিবেন” 

ভারতী $-- “গ্রন্থকার শিবপুর ইগ্রিনীয়ারিং কলেজে কৃষি অধ্যাপক 
ছিলেন। গ্রন্থখানি তাহার গবেষণা ও বন্ুদর্শিতার ফল। গ্রন্থ 
খ!নিতে পাটের চাষ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 
এই গ্রন্থ পাঠে পাট সম্বন্ধে বেশ জ্ঞান লাভ কর! যায়। বর্তমান 
গ্রন্থখানি বাবলায় সাহিত্য বিভাগে বাজলা ভাষায় একটি গুরুতর 
অভাব মোচন করিয়াছে 1” 

নায়ক ( ২৭ ভাদ্র ) 2- গ্রন্থকার শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের 
ভূতপুর্বব কৃষি অধ্যাপক। তিনি বৈজ্ঞানিক ভাষায় পাটের চাষ 
হইতে শিল্পে পাটের ব্যবহার পর্য্যন্ত পাট সংক্রান্ত তাবৎ বিষয়ের 
বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থথানি পাণ্ডিত্যপুণ ও 
সলভ | 

J. E. Webster, I. C. S :— “It seems to be a very 


lcarned and instructive work.” 


প্রাপ্তব্য -_£ক্ত ‘পাঠ বা নালিতা” এবং এই 'শঙ্করাচার্য্য ও শাঙ্কর 


দর্শন, নামক গ্রস্থদ্থয় কলিকাতা নিম্ন লিখিত স্থানে প্রাপ্তব্য। 
সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি, ৩০নং কর্ণ ওয়া লিস স্রীট। 
সিটিবুক সোসাইটি, ৬৪নং কলেজ স্ত্রী । 
ইণ্ডিয়ান পাবলিমিং হাউম, ২২নং কর্ণ ওয়ালিস স্ট্রীট । 
এগুরুদাদ ৯ট্টোপাধ্যায় এও সনস্‌ ২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্রীট। 


স্ক্ুীভজ ৷ 
প্রথম অধ্যায় । 


শহরের জন্য ও বাল চরিত । 


বিষয় 
আনন্দগিরি মতে শঙ্করের জন্ম 
মাধবাচার্যের বর্ণিত শঙ্করের জন্ম 
শহরের বাল চরিত্র এবং গুরু-গুহে বাস - 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


খণ্ড 
১ 
২ 


৩ 


শঙ্করের শিষ্যুবর্গের অভ্যুদয় ! 


শঙ্কবের শিমাবণা 
উভধ্ব-ভারতাী ও মগ্ডনমিশ 


তৃতীয় অধ্যায়। 


শঙ্করের কুমার-চারত এবং সন্ন্যাস গ্রহণ। 


শহরের মাভ-সেশ। 

সরস্বতী নদী কর্তৃক শৃদ বহ্মর্ষি কবষের অনুগমন 
কেরলরাজ রাজশেখর 

উপমন্তা প্রভৃতি খধিগণের সমাগম 

শঙ্করের লীবন-সন্ধি 

শঙ্কারর সন্নামে মাতার অনুমতি দান 
গোবিন্দনাথের আশ্রমে শঙ্করের প্রবেশ 
গে।বিননাথের নিকটে শঙ্করের দীক্ষা 

শঙ্গরের সমাধি 

শঙ্করদার! তল প্রাবনে পীড়িত লোকের ছুঃখ-নিবাঁরণ 
শঙ্করের প্রতি গোবিন্দনাথের উপদেশ 

শঙ্করের অদ্বৈত বিদ্যার প্রভাব -১* 
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১২-১৬ 


১6০৮২ 2 


চতুর্থ অধ্যায়। 
ব্রহ্মবিষ্ঠা গ্রতিষ্ঠ!। 
শঙ্করের কাঁণীগমন ji ১৮ 


সনন্দনের, শিষাত্ব *** ‘a ১৯ 
চণ্ডাল কর্তৃক শঙ্করের পরীক্ষা *** ২০ 
মহাদেবের আবির্ভাব ও শঙ্করের স্তব *** * ২৯ 
বহ্ধসুত্রের ভাষা ও অন্তান্ত গ্রন্থ রচনা! :.. ২২ 
সনন্দনের পদুপাদ নামকরণ "++ ২৩ 
ভারতীয় তব্ববিদারর ইতিহাসে শঙ্করের স্থান ২৪ 
পঞ্চম অধ্যায়। 
শঙ্করের নিদ্ধান্ত ও বিচার। 

শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত ”, ২৫ 
শঙ্করের অদ্বৈত মত *১, » (ক) 
আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ XX » (খ) 
রঙ্গ জ্ঞান বিষয়ে অতি প্রভৃতির গ্রামাণ্য-বিচার , (গ) 
ব্রহ্ম-বিদ্যায় শূদ্রের অধিকার বিচার . **। ॥ (ঘ) 
ব্যবহারিক ছৈতবাদ *** ৮ (উ) 


জীবের পুরুষকার এবং ঈশ্বরের বৈষমা-নৈত্বণ্যা ১ (চ) 
ঈশ্বরই জগতের উপাদান এবং নিনিত্ত কারণ » (ছ) 


দেকাতবাদ থণ্ডন তত **॥ ২৬ 
ষষ্ঠ অধ্যায় । 
শঙ্করের অপরাপর দার্শনিক সিদ্ধান্ত। 
আগ্মানাত্ব-বিবেক cs ‘ee ২৭ 
কার্দ্যকরণ-সজ্ঘাত ৮ ৮** » (ক) 


পঞ্চকো রূপে দেছেজিয়াদির কল্পন। ... , (গ) 


| 8৪৯৫৫ 


৫০-৫১ 
৫ ১---৫৫ 
৫৫-৫৭ 
৫৮ 
৬০-৩১ 


৩২৭৬ 


৭১---৭৭ 
৭৭----৮২ 
৮২-৪১ 
8১ nk} 
৯৮১০৩ 
১০৪-১১০ 
১১০-১২২ 


১২২-১৩৭ 


১৩৮ পা ১0৬ 


১৪ ০-১৪৭ 


জঙ্গছত্রে “আনন্দময়” 
বিবেক-চূড়ামণিতে পঞ্চকোধ বিভাগ **, 
টুল, সুক্ষ, এবং কারণ শরীর রন 
বুহদারণাক ভাঁধ্যে আত্মার ব্যতিপ্নিক্রুপ্থ বিচার 


বৃহদারণ।কে বুগ্াদির সহিত আগ্মার সম্বন্ধ বিচার 
ইৃহদারণাক-তাষো আত্মার স্বয়ং-জ্যোতি-স্ব রূপত্থ 


বুদ্ধদেব এবং বৌদ্ধ দার্শনিকগণ 

বাহার্থের ধাতিরিক্ত-চৈতন্ত গ্রাহাত্ 

বিজ্ঞানের ব্যতিরিক্ত-চৈতগ্থ গ্রাহাঙ 
বোদ্ধদিগের ক্ষণভঙ্গবাদ খণ্ডন 

শঙ্করের মায়াবাদে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাঁদের প্রভাব 
পুনজর্মা বাদ». ৮, 

থেদে জীবের অমরত্ব :.- 

পঞ্চায়ি-বিদ।! রী 

কঠোপনিধর্গে পুনর্জন্মবাদ 

পৌরাশিকমতে পুনর্জন্মবাদ 

শারীরক সুত্রে পুন মত 

স্মৃতির বিচ্ছেদে যাক্তিগত একত্বের বিচ্ছেদ 
জাতির কল্পনা ১১৪ 

পুনর্জদ্বব!দের সহি ক্রমবিকাশবাদের তুলন! 
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১৪৭১ ৫৬ 
১৫০ ৮১৫৩ 
১৫৩---১৫৪৫ 
১৫১৬১ 
১৩২-১৬৪ 
১৬৫-১৬৮ 
১৩৬৯-১৭৫ 
১৭৫-১৭৭ 
১৭৭-১৮২ 
২৮৩-১৮৭ 


৯১৮৭--২ ০০৫ 


২ ০১--২০ও 
২০৩-৭১৬ 
২১০-২১১ 
২১১--২১৫ 
২১৫-২১১ 
ই ১৩-২১০৯ 
২১৯-২২২ 


২২৩-২২৬ 


উনবিংশ শতাব্দিতে যে মহাপুরূষ শ্বীর জীবনে বিশ্ব-প্রেমের পরাকী ষ্ঠ 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন, 


যাহার প্রদর্শিত বিশ্ব-প্রেমের মাধুর্য মুগ্ধ হইয়া হিন্দু-মুসলমান, 
ধনী-দরিদ্র, মুর্খ-জ্ঞানী সকলেই, মনে করিতেন, তিনি আমাকেই 
সব্বাপেক্গ! অধিক স্নেহ করেন, 


মে মহাত্মা ক্রম-বিকাশের স্বত্রে পৃথিবীর ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সকলকে 
সর্ব্বাত্মবাদের উচ্চনীচ সোপান-পরম্পরারূপে প্রদর্শন করিয়া ‘সব্বধ্্মব” 
নামে একত্রে গ্রথিত করিয়া নিয়ত বলিতেন,--“খজু-কুটিল-পৃথ-জুষাং 
নৃণানেকোগমাত্বমসি পয়সামণ্ব ইব”+, 

পুতিগন্ধযুক্ত গলিত কুষ্ঠীর গায়ের দুর্গন্ধে অন্য কেহ নিকটে তিষ্ঠিতে 
না পারিলেও,-যিনি সেই গলিত কুষ্ঠাকেও কলিক।তার কুষ্ঠাশ্রম হইতে 
সঙ্গে আনিয়! সন্ধদ। পুরূরৎ পাঁশ্বে বসাইয়! আহার করাইতেন, এবং 
তাহার মৃত্যুর অনতিপূর্কেও মাদ্ররে তাহার সেই বাঙ্গিফাটা গাত্র সর্বদা 
স্পর্শ করিতেন, 


যিনি বৃতুক্ষু শীর্ণকায় মলিন-বসন পথের উন্মাদকেও সন্তানের স্তায় 
হাত ধরিয়া সাদরে বসাইয়া, স্বহস্তে তাহার মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেন, 


যাহার সর্বময় জীবনের উজ্জল আলোক লাভ করিয়! এই গ্রস্থকারের 
চিত্ত শঙ্করাচার্গ্যের সর্ধবাত্ববাদের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল । 


বৈদিক খষি বাঁমদেব যেমন সর্ধাত্মত্থে সিদ্ধিলাভ (করিয়া বলিয়া 
ছিলেন,_-“আমিই মন্ু হইয়াছিলাম, আমিই হুর্যা”_-উনবিংশ শতাব্দিতে 
যিনি সর্ধাত্মসিদ্ধিলাত করিয়া গান করিয়াছিলেন,--“মিশে গেল 
শরীরমন, আমার বলে নাই কিছু ধন, আমার দেহের পরমাহ বলে নিলাম 
আমি জগতের ভার,» 


স্বৰ্গত সেই আচার্যাদেৰ 


শ্রীমৎ স্বামী আনন্দচন্দ্ৰ নন্দী । 


মহাশয়ের নামে এই গ্রন্থ সাদরে সবিনয়ে ভক্তির উপহার স্বরূপ 
উৎসগাঁকৃত হইল | 


জ্ূন্িক্কা & 
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আজ প্রায় পচিশ বৎসরের ও অধিক হইল, আমি শঙ্করাচার্ষ্যর 
জীবনী এবং গ্রন্থাবলীর অনুবাদ প্রকাশ করিব বলিয়া সঙ্কল্প 
করিয়াছিলাম, এবং বন্ধু বান্ধবদিগকে তাহা জানাইয়াছিলাম । 
সেই সময়ে বেদান্তবাদ (৮ 99৪061308 ), এবং শঙ্করাচার্যা নামে 
আমার দুইটি ইংরাজি বক্ততা ও প্রকাশিত হইয়াছিল। 
অধাপক মোক্ষমূলার তাহার রচিত (হিন্দু ষড় দর্শন’ (209 
Six Systems of Hindu Philosophy) নামক গ্রন্থে স্থানে স্থানেক্ 
সেই বন্ৰু তাঁদম্‌ এবং তৎপরে প্রকাশিত ‘মোক্ষ’ ( ‘Moksha? 
publisted in the 10705] of the Royal Asiatic 
socivty of Great Britain and Ireland, vol X X, part 4) 
নামক পাবন্মের উল্লেখ করিয়াছেন । ভ্রমবশতঃ তিনি আমার 
নাম “'দ্বিজদাস” স্থলে ‘দিব্যদাল’ করিয়াছেন। সেই সময়ে আমার 
নিজের ব্যবহারের জন্য মাধবাচাধাকৃত শঙ্করদিথিজয়ের একটী 
বঙ্গানুবাদ করিয়া বাখিয়াছিলাম, এবং ভারতী ও নব্যভারত 
পত্রিকায় মঞ্চন-শঙ্কর সম্বাদ’ গুভৃভি শঙ্করের জীবনের কোন কোন 


অংশ প্রকাশ ও করিয়াছিলাম। কিন্ত “কন্মণোবার ারস্তে মা ফলেষু 
২ ধম্ম | 


কদাচন 1” আঙ্কল কর! এবং সঙ্কল্পসিদ্ধির € র্ = ততই 
মাত্র মানুষের অধিকার .। সঙ্কল্পের সিদ্ধি ভগবানের অধিকার । 


ঘটনার চক্রে আমাকে অন্য দিকে এরূপ ব্যাপৃত থাকিতে হইল, 
যে ২৫ বৎসরের মধ্যে সঙ্কল্লিত কাধ্যে মনোনিবেশ করিবার 
অনসর পাইলাম না । এমন কি, আমার সমস্ত পরিশ্রমের ফল, 
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লিখিত কাগজ পত্রাদি নষ্ট হুইয়া যাইত, যদি আমার পুল্র 
শ্রীমান উল্লাসকরের চিত্ত আমার সঙ্কল্লিত কার্যের প্রতি আকৃষ্ট 
নাহইভ | শঙ্কর সম্বন্ধে আমার হস্ত-লিখিত পুস্তকাদি এবং 
সংগৃহিত খ্রস্থাদি দেখিয়! উল্লাস আহলাদের সহিত একদিন 
আমাকে বলিল, “বাবা, তোমার শঙ্করাচার্ধা প্রকাশের এখন 
সময় আসিয়াছে । আমি তোমার এই কাধ্যে সাহায্য করিব 1” 
এই বলিয়া উল্লাসকর সেই সমস্ত পঁথিপত্র যত্বের সহিত একত্র 
বান্ধিয়া রাখিল। উল্লাসের সাহায্যলাভ করা আর আমারপক্ষে ঘটিয়! 
উঠিল না। বৃদ্ধ বয়সে, ক্ষীণ চক্ষু, এবং ক্ষীণমস্তিক্ধ লইয়! আমাকে 
একাকীই সন্কপ্পিত কার্য শেষ করিতে হইতেছে! তবে আমার 
অনেক আত্মীয় এবং আত্মীয় দয়া করিয়া হস্তলিপি এবং প্রাফ 
সংশোধন দ্বার আমার অনেক সাহায্য করিয়াছেন। তাহাদের 
সকলের নিকটে আমার কৃতজ্ঞত| জানাইভেছি। ভ্রম-প্রমাদ 
অনেক রহিয়াছে । সারা জীবনের পরিশ্রম মাটি হইবে, এই ভয়ে 
“বামনের চান্দে হাত” মনে না করিয়া, আমি শাঙ্কর দর্শন 
দেশে সুপরিচিত করিবার জন্য 'চেফ্টী করিয়াছি, কারণ শাহ্কর 
দর্শন ভারতমাতার মস্তকের মণিস্বরূপ । ভবিষ্যতে যখন 
উপযুক্ত লোক এই কাৰ্য্য সাধনে ব্রতী হইবেন, আমার এই 
পরিশ্রমত্বার যদি তাহার কোন সাহায্য হয়, তবেই আসার 
এই বৃদ্ধ বয়সের যত্ব সফল মনে করিব। যদি ও সমস্ত 
গ্রন্থেরই রচৰ্‌ শাৰ্য্য শেষ হইয়াছে, তথাপি মফস্বল সহরে 
মুদ্রান্কন কাধ্যে এত বিলম্ব হয়, যে অধুনা প্রথম খণ্ডই মাত্র 
প্রকাশ কর! আমার পক্ষে সম্ভব হইল। 


্রদিজদাস দত্ত । . 
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১। শঙ্করাচার্য্ের অভুদয়কাঁলে দেশে ধর্শের অবস্থা | 


শঙ্করাচার্ন্য আনুমানিক খৃীয় অধ্টম কি নবম শতাব্দিতে দাক্ষিণাতো 
কেরল প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। মান্দ্রাজ প্রদেশের পশ্চিম সমুদ্রের 
তীরবর্তী স্থানেরই প্রাচীন নাম কেরল। শঙ্করাচাধ্য যে সময়ে 
জন্মগ্রহণ করেন সেই সময়ে ভারতের ধর্ম্ম-জীবন অতান্ত মলিনদশা প্রাপ্ত 
হইয়াছিল । শঙ্করেরজন্মের বনপূর্ব্ব হইতেই ধ্যান ও সমাধি প্রধান উদার 
বৌদ্ধ ধর্মের জীবন্ত প্রভাবে ক্রিয়া-কলাপ-বহুল বৈদিক ধর্ম লুপ্তপ্রায় 
হইয়াছিল । কালচক্রে দেই বৌদ্ধধর্্মও আবার শুদ্ধ তর্কমুলক নিরীশ্বর- 
বাদ এবং শূন্যবাদে পরিণত হইয়া হতপ্রভ হইয়! পড়ি ডুয়াছিল। তখন 
দেশের জনসমাজ অসংখ্য ধর্ম্মসমপ্রদায়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া, পরস্পর 
জিগীষা *এবং হিংসা-দ্বেষে পরিপূর্ণ হইয়াছিল । ধন্মসাধন অনেক 
হলে, বাহ চিহ্ন ধারণে, অথবা মদ্য মাংসাঁদি আহারে পরিণত 


he 


হইয়াছিল । আনন্দগিরি বলিতেছেন, যে শঙ্করের জন্মের প্রাক্কালে 
ত্রাহ্মণেরা বৈদিক আচার ভ্রষট হইয়া, নানাপ্রকার কাল্পনিক 
খন্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন, এবং শরীরকে যৎপরোনাস্তি র্লেশ 
'দিয়। অঙ্গে নানাপ্রকার চিহু অঙ্কিত করিতেন। তিনি সেকালের 
প্রচলিত অসংখ্য ধর্ম সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিতেছেন যথা-শৈৰ, 
বৈষ্ণব, অগ্নযপাসক, সৌর বা সৃর্য্যোপাসক, গাণপত্য, শাক্ত, 
কাপালিক, ইন্দ্রের ও নাগেশের উপাসক, কুবেরের উপাসক, 
'গন্ধর্্ব ও সাধ্যদিগের উপাসক, এবং ভূত-বেতাঁলের উপাসক 
ইত্যাদি । তাহারা যে সকল চিহ শরীরে অঙ্কিত করিতেন অথবা 
শরীরে ধারণ করিতেন, আনন্দগিরি তাহারও উল্লেখ করিতেছেন, 
যথা-ব্রিশুল, ভমরু, শঙ্খ, . চক্র, গদা, পদ্ম, কমগুলু, জটা, কণ্টমাল। 
ইত্যাদি। এক একটা ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আবার অসংখ্য শাখা সম্প্রদায়ে 
বিভক্ত ছিল। এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধগণও নানাগ্রকার শাখা সম্প্রদায়ে 
বিভক্ত ছিল, যথাবৈভাধিক, মাধামিক, যেগাচার, সৌত্রান্তিক 
ইত্যাদি। অনেক লোক আবার জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। 

শঙ্করের জন্মের প্রাক্কালে সমাজে ধর্মের যে কিরূপ দুর্গতি 
হইয়াছিল, তীহার অবতীরস্ব সম্বন্গে মাঁধবাচার্য্য যে আখ্যাযিকার 
উল্লেখ করিতেছেন তাহাতেই তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া 
যাঁয়। “একদা মহাদেব কৈলাস ভবনে বিশ্রাম করিতে ছিলেন,-- 
তখন ব্ৰহ্মাদি দেবগণ তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া মনের দুঃখে 
রলিতে লাগিলেন 2--হে দেব, আপনার অবিদিত নাই, ভগবান 
বিষ্ণু জগতের হিতের জন্য বৃদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্ত 
তাঁহার অধুনাঁতন শিষ্যেরা তদীয় ধর্মের প্রকৃত মন্দ গ্রহণে 
অসমর্থ হইয়া, আর্ম-প্রবঞ্চিত. হইতেছেন, তাঁহাদের দুষিতমতে 
পৃথিবী ব্যাপ্ত সা hes অনাচার, বেদের নিন্দা, এবং 
আনাদর। কেহ কেহ. বা বলিয়া থাকেন, যে বেদ ভণ্ড কাপুরুষ 
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ত্রাঙ্ষণদিগের জীবিকার. উপায়* মাত্র? সন্ধ্যা-বন্দনাদি সকলে 
পরিত্যাগ করিয়াছে ; কেহ আর সন্গ্যাসাশ্রম গ্রহণ করে ন1। 
লোক সকল পাষণ্ড হুইয়াছে.; যজ্ঞের নাম. করিলেও লোকে 
কাণে হাত দেয়। দেবগণ আর বলি পাইতেছেন না। ধর্ম্ম- 
কর্মাদি অনুষ্ঠানের পরিবর্তে, কেবলমাত্র লিঙ্গ চক্রাদি চিহু অঙ্গে 
ধারণ করেন। জঘন্য কাঁপলিকেরা সদ্যঃকৃত্ত দ্বিজমুণ্ডে উগ্র- 
ভৈরবের পুজা করিয়া থাকেন। ঈদৃশ আরও আরও কুপথ 
আশ্রয় করিয়া জনগণ ক্লিট হইতেছে । হে ভগবন্‌, আপনি স্বয়ং. 
জম্ম গ্রহণ করিয়া এই সকল দূষিত মত খণ্ডন ন! করিলে লোকের' 
আর উপায়ান্তর নাই” মহাদেব তথাস্থ বলিয়া দেবগণের মনোরথ, 
পুর্ণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন “অধর্ম্মের। 
নাশ এবং সন্ধর্ম্মের রক্ষার জন্য আমি স্বয়ং ভুতলে জন্ম গ্রহণ 
করিব। বিষ্ণুর ভুজ চতুষ্টয়ের ন্যায় আমার চারিজন প্রধান শিষ্য 
হইবে। ব্যাসকৃত ব্রশ্বাসুত্রের প্রকৃত মণ আমি প্রকাশ করিব, 
জ্ঞান বিস্তার করিয়া লোকের মোহের নিদানভূত অবিদ্যাজনিত 
দ্বৈতভাঁব আমি দূর করিব! কিন্তু হে দেবগণ? তোমরাও সকলে, 
মন্ষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমার সাহায্য করিবে, তবেই তোমাদের. 
মনোরথ পূর্ণ হইবে” এইরূপে দেবগণকে আশ্বস্ত করিয়া, মহাদেব 
শ্বীয় পুত্র স্বন্দের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন “হে সৌম্য যে 
উপায়ে জগতের উদ্ধার সাধিত হইবে, তাহ! তোমাকে বিশেষরূপে 
বলিতেছি। সৎকর্ম্ম, উপাসনা বা যোগ, এবং জ্ঞান, বেদের এই ভিন, 
কাণ্ড, জগতের রক্ষার জন্য এই কাগুপ্রয়েরই উদ্ধার প্রয়োজন 


পন লাস পাপ সা 


পবুদ্ধি-পৌরুষ-হীনাণাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ” | 
“ভ্রয়ে| বেদ কর্তারঃ ভওডূর্ত-নিশাচরাঃ ॥” 
চাৰ্বাক দর্শন ॥ 
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উপাসনা বা যোগকাণ্ডের উদ্ধারার্থ বিষ্ণু, শঙ্কধণ ( বলদেব ) নামে, 
এবং নাগপতি শেষ, পতগ্জলি নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আমি 
স্বয়ং শঙ্কররূপে অবতীর্ণ হইয়৷ জ্ঞানকাণ্ডের উদ্ধার লাধন করিব,দেবগণের 
নিকট এইমাত্র প্রতিশ্রুত হইলাম। অবশিষ্ট কম্মকাণ্ডের উদ্ধারের 
জন্য অধুন! তোমাকে স্থুত্রক্ষণ্য ( কুমারিল ) নামে সংসারে জন্ম গ্রহণ 
করিয়। বেদ বিরোধী বৌদ্ধদিগকে বিচারে পরাজয় পুর্দিক জৈমিনি 
প্রবর্তিত কন্মশাস্ত্রের, (তন্ত্রাদির ) পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। বভ্রহ্মাও 
তোমার সাহাধ্যার্থ মগ্ুণ নামে অবতীর্ণ হইবেন। ইন্দ্র ও স্ুধন্বা নামে 
রাজা হইয়! তোমার সহায়ত করিবেন 1” স্বন্দ মহাদেবের আদেশ 
শিরোধাধ্য করিলেন । 

এ স্থলে অবতারবাদ সম্বন্ধে একটা কথা আমাদিগকে বলিতে 
হইতেছে। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, যাহা কিছু শক্তিসম্পন্ন, 
প্রীসম্পন্ন, অথব। তেজব্বী, সে সকলই ভগবানের অংশ স্বরূপ । 
শান্তকারগণ এই সত্যকেই ভিত্তি করিয়া, তাহাদের পুর্ব পূর্ব 
মহা ত্মাগণকে নানারূপ দেবতার অবতার বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। 

সাধুদিগের মাহাত্মা কীর্তনের এই চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসরণ করিয়াই 
মাধবাচার্ধ শঙ্করকে শিবের অবতার বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। তবে 
স্থল-বিশেষে তিনি শঙ্করকে বিষ্ণুর অবতার, অথবা হিরণ/গর্ভের 
অবতার বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন । কোথাও বা তিনি শঙ্করকে 
ব্রহ্ম! এবং শিব উভয় হইতে শ্রেষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
নামের সাদৃশ্য হেতুই বোধ হয়, শঙ্কর La শিবের অংশ 
বলিয়। সর্বত্র পরিচিত হুইয়াছিলেন। 


২। সুধা এবং সুবহ্মণ্য বা কুমারিল ভট্ট ।', 
শঙ্করের সমকালিক সুধ্বা নামে একজন বিদ্যোৎসাহী প্রজা-পালন- 
নিরত রাজ! ছিলেন। তিনি প্রথমে স্থুব্রক্ণ্য বা কুমারিল ভট্টের 
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বাস 
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বৌদ্ধ বিনাশ কাঁধ্যের এবং পরে শঙ্করের কাপাঁলিক বিনাশ কার্ধ্যের 
বিশেষ সহায় হইয়াছিলেন। তিনি কোথাকার রাজা অথবা কোথায় 
তাহার রাজধানী, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। তবে যতদুর জান! 
যায় কুমারিল ভট্ট একজন বিহার দেশীয় পণ্ডিত । খৃঃ অস্টম শভাব্দিতে 
তীভার অভ্যুদয় । তাঁহারই প্রভাবে জৈমিনিকৃত মীমাংসা দর্শনের 
পুনরুদ্ধার সাধিত হয়, এবং তৎসঙ্গে লুগুপ্রায় বৈদিক ক্রিয়া কলাপ 
পুনজীবিত হয় । কথিত আছে যে, তিনি দিগৃবিজয়ে বহিগত হইয়া 
দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত গমন করেন, এবং তগ।য় রুদ্রপুর নামক স্থানে তত্রত্য 
রাজার সাহায্যে বৌদ্ধ ও জৈনদিগের বিনাশ সাধন করেন। দাক্ষি- 
ণ[তো কুদ্রপুর কোথায় আছে আমরা বলিতে পারি না। হয়ত সুধন্া 
সেই অপরিজ্ঞাত রুদ্রপুরেরই রাজা । স্ুধন্থার রাজ্য-শাসন 
সম্বন্ধে মাধবাচার্মা যাহা বলিতেছেন তাহার সার মন্দ এই - স্বধন্থা 
নামে একজন নরপতি জন্মগ্রহণ করিয়া যণাবিধি রাজ-ধর্ম্ম প্রতিপালন 
করিতে লাগিলেন । তাহার পুরী পৃগিবীতে অমরাবতী তুল্য শোভা 
ধারণ করিয়াছিল। বিদ্যার প্রতি তাহার যেরূপ সমাদর ছিল, তাহাতে 
রাজসভায় অসংখ্য বৌদ্ধ পণ্ডিতের সমাগম হইয়াছিল এই সময়েই 
স্থত্রঙ্গাণ্য বা কুমারিল ভট্েরও জন্ম। কুমারিল বা ভট্টপাদ স্থশিক্ষ! 
লাভ করিয়! জৈমিনি কৃত কর্ম্ম-মীমাংসা-সূত্রের শবর ভাষ্যের উৎকৃষ্ট 
বাতিক রচনা করিয়া বৈদিক ক্রিয়া কলাপের প্রকৃত তাৎপর্য প্রকাশ 
করিলেন। কুমারিল দিপ্বিজয়ে বাহির হইয়া পরিশেষে রাজা স্থৃধন্বার 
রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন, এবং রাজা ও তাহাকে যথোচিত সম্মানের 
সহিত গ্রহণ করিলেন। তিনি রাঁজসভায় আসীন হইলে পর, নিকটস্থ 
বৃক্ষে একটী কোকিলের ধ্বনি শুনিতে পাইয়া বলিলেন “হে রাজ- 
কোকিল, যদি হেয় বেদ-নিন্দুক কাকদিগের সঙ্গদোষে তোমাকে দুষিত 
ন| করিয়া! থাকে, তবেই তুমি ধন্য” এইরূপ অবজ্ঞাসুচক বাক্য 
শ্রবণমাত্র উপস্থিত বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ পাদাহত সের ম্যায় জুদ্ধ হইয়া 
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উঠিলেন। তখন বৌদ্ধ পণ্ডিতদ্দিগের সহিত কুমীরিলের, বিচার আর্ত 

হইল। কুমাঁরিল তদীয় স্থৃতীক্ষযুক্তি কুঠারের আঘাতে বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত 
সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিলেন। কোলাহলে গগন মেদিনী পুর্ণ 
হইল। বৌদ্ধেরা' বিচারে পরাজিত হইল, এবং কুমারিল বেদের 
তাৎপৰ্য্য সকল ব্যাখ্যা করিয়া রাজাকে শুনাইলেন। কিন্তু রাজা 
সুধম্বা স্বীয় অভিমত এইরূপ প্রকাশ করিলেন, যে তর্কে জয় পরাজয় 
দ্বারা সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য প্রমাণ হয় না; তাহাতে কেবল পাণ্ডিত্যেরই 
পরিচয় পাওয়া যায়। ধিনি গিরিশুক্গ হইতে ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইয়াও 
আহত হইবেন না, তাহারই সিদ্ধান্ত আমর! সত্য বলিয়া জানিব। এই- 
রূপ অদ্ভুত কথ শুনিয়া বৌদ্ধ পণ্চিতগণ পরস্পরের মুখাবলোকন 
করিতে লাগিলেন । কিন্তু ভট্টপাঁদ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে 
নিকটস্থ গিরিশৃঙ্গে আরোহন করিলেন, এবং বলিলেন যদি বেদ সত্য 
হয়, তবে এই গিরিশুক হইতে ভূতলে পতিত হইলেও আমার শরীরে 
কোন আঘাত লাগিবে না। বলিতে বলিতে তিনি শৃঙ্গ হইতে ভূতলে 
পতিত হইলেন। তীহার পতনে তুলাপিগড পতনের ন্যায় শব্দ-মান্র 
হইল, কিন্তু তাহার গায়ে কোন আঘাত লাগিল না। এই অলৌকিক 
ব্যাপারের কথা শ্রবণ করিয়া দিগৃদিগন্ত হইতে জনগণ কুমারিলকে 
দেখিতে আমিল। এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে রাজারও বৈদিক 
ধৰ্ম্মে শ্রদ্ধা জন্মিল, এবং এতকাল যে তিনি বেদ-নিন্দুকদিগের সঙ্গ- 
দোষে দূষিত হইয়াছিলেন, সেজন্য আত্মগ্লানির সঞ্চার হইল । অপর- 
দিকে বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা প্রতিবাদ করিয়। বলিতে লাগিলেন,ষে ইহার দ্বারা 
কোন সিদ্ধান্তের সত্যতার পরিচয় পাওয়া বায় শা। যেহেতু 
মন্ত্র এবং ওুঁধধাদির বলেও এইরূপ শরীর রক্ষা সম্ভব। 
(বোধ হয় তাহাদের প্যারাস্থটের কথা জানা ছিল ন1)। প্রত্যক্ষ 
প্রমাণের প্রতি বৌদ্ধদিগের এইরূপ অনাদর দেখিয়া, রাজা ক্রোধভরে 
বলিতে লাগিলেন, “আমি একটা প্রশ্ন করিব, তাহার উত্তর দানে 
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যাহার! অক্ষম হইবে, শিলাঘাতে তাহাদের মস্তক চুর্ণ করিব।” এই 
বলিয়া রাজা কলসী মধ্যে একটা সর্প রাখিয়া, তাহার মুখ ঢাকিয়| 
রাজসভায়* উপস্থিত করিলেন, এবং ব্রাঙ্গণ ও বৌদ্ধ উভয় দলকেই 
জিজ্ঞাসা করিলেন, বলুন দেখি ইহার মধ্যে কি আছে? এই কথা 
শুনিয়! পণ্ডিতগণ, বহু অনুনয় বিনয় দ্বারা রাজাকে প্রসন্ন করিয়।! 
বলিলেন, যেকল্য প্রাতে এই প্রশ্নের উত্তর দিবেন । এইরূপ স্থির 
করিয়া তাহার! স্বন্মগৃহে চলিয়। গেলেন। 

্রাঙ্মণের আকন জলে অবতরণ করিয়া, সূর্দাদেবের স্তব করিতে 
লাগিলেন, এবং সূর্য্যদেৰ প্রকাশিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের যাহ! বক্তব্য 
তাহা বলিয়া দিলেন । বৌদ্ধরাও কলদীতে কি আছে স্থির করিলেন । 
পরদিন প্রাতে সকলে রাজ-সভায় আসীন হইলে পর, বৌদ্ধরা! 
বলিলেন যে কলসীর ভিতরে একটা সর্প আছে। ব্রাহ্মণের! 
বলিলেন যে কলসী মধো বিষ্ণু স্বয়ং শেষ-ফণায় শয়ান আঁছেন। 
ব্রাহ্মণদিগের উত্তর শুনিয়া রাজার মুখ মলিন হইল। কিন্তু তখনই 
তিনি আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন, “হে মহারাজ ! ব্রা্ষণদিগের কথাই 
সত্য, তাহাতে সংশয় করিও ন1।” আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া রাজা 
কলসী মধ্যে বিষ্ণুর মুন্তি দেখিতে পাইলেন, এবং তাহাতে 
তাহার সমস্ত সংশয় দূর হইল । রাজা স্তধস্থা সেই অবধি বৌদ্ধ ও জৈন- 
দিগের পরম শত্রু হইলেন। তিনি সেতু হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত 
আবাল-বুদ্ধ বেদ-নিন্দুকদিগের বধের আদেশ প্রদান করিলেন। রাজ! 
সধবা কুমারিল ভট্ের প্ররোচনায়, বৌদ্ধ ও জৈনদিগের সমূল উচ্ছেদ 
সাধন করিলেন। তাহাদের বিনাশের পর, কুমারিল বৈদিক ধর্ম্ম 
প্রচার দ্বার! বেদের কর্ম্মকাণ্ডের উদ্ধার ক্রিয়। সাধন করিলেন | 
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৩। মাঁধবাচার্ কৃত শঙ্কর দিগ্বিজয় ও 
আনন্দগিরি নামীয় শঙ্কর বিজয় । 

আমর] মে দুটা গ্রন্থকে প্রধান ভিত্তি করিয়া শঙ্করাচার্ম্যের জীবনী 
লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তৎসম্বন্ধে এস্থলে দুই একটা কণা উল্লেখ করা 
আবশ্যক । প্রথম গ্রন্থ, মাধবাচাধা কৃত শঙ্কর দিগ্বিজয়। ইহাই 
আমাদের প্রধান অবলম্বন । দ্বিতীয় গ্রন্থ আনন্দগিরি নামীয় 
শঙ্ধর-বিজয়। ইহাকে নানা কারণে আমরা শঙ্করের সমসাময়িক শিষ্য 
বিখ্যঁত্ত আনন্দগিরি রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। 
এই গ্রন্থদ্ধয়ের মধ্যে একটাতে অপরটীর কথার কোনও উল্লেখ নাই । 
মাধবাঁচার্ঘযই বিখ্যাত বৈদিক ভাষ্যকার সায়নাচার্ম্য। কেহ বলেন যে তিনি 
সায়নাচার্দ্যের জোষ্ঠ সহোদর । তাহার সময়ে যদি এই আনন্দগিরি 
নামীয় শঙ্কর-বিজয় গ্রন্থ বর্তমান থাকিত, তবে নিশ্চয়ই তিনি তাহার 
উল্লেখ করিতেন। খৃষ্টের আনুমানিক চত্রর্দশ শতাব্দি পরে এবং 
শঙ্করের আনুমানিক ৫৭ শতাব্দি পরে মাধবাচার্ধা অবতীর্ণ হইয়ছিলেন । 
তিনি শঙ্করাচার্ধোর একজন বিখ্যাত প্রশিষ্য মধ্যে পরিগণিত । 
তাহার গুরুর নাম বিদ্যাতীর্থ। বিখ্যাত সন্দিদর্শন-সংগ্রহ নামক 
গ্রন্থ মাধবাচার্যেরই রচনা । তাহার অগাধ পাণ্ডিতোর এই- 
রূপ ভূর ভূরি প্রমাণ বর্ধমান আছে। সত্য সত্যই স্বয়ং 
আনন্দগিরি কৃ শঙ্কর-বিজয় গ্রন্থ তাঁহার সময়ে বর্ধমান থাকিলে, ' 
তিনি নিশ্চয় তাহার বাবহার করিতেন, অন্ততঃ তাঁহার ট্টল্লেখ করিতেন । 
মাধবচা্য “শঙ্কর-জয়” নামক অপর একটা লুপ্ত গ্রন্থের উল্লেখ করি- 
তেছেন, তিনি বলিতেছেন যে তাঁহার শঙ্কর দিগ্বিজয় গ্রন্থ প্রাচীন 
শঙ্কর-জয়েরই সার-সংগ্রহ । “প্রাচানে শঙ্কর-জয়ে সারঃ সংগ্‌ হাতে 
ময়া 1” উল্লিখিত শঙ্কর-জয় নামক প্রাচীন গ্রন্থ শঙ্করের সমসাময়িক 
শিষ্য আনন্দগিরি কর্তৃক লিখিত হওয়া সম্ভব । সেই লুপ্ত এন্ত নিশ্চয়ই 
একটী বিস্তীর্ণ গ্রন্থ ছিল, কারণ মাধবাচার্য্য স্বকৃত শঙ্কর-দিগ্বিজয়কে 
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তাহার তুলনায় লঘু-সংএা গ্রহ হ আখ্যায় অভিহিত করিতেছেন। আনন্দ- 
গিরি-নামীয় বর্তমান শঙ্কর-বিজয় গ্রন্থ, মাধবাচার্ধ্যের গ্রন্থের তুলনায় 
নিশ্চয় আধুনিক বলিতে হইবে । পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে মাধবাচাধ্যের সহিত 
এই গ্রন্থকারের কোন তুলনাই হইতে পারে না । প্রাচীন শঙ্করজয় 
গ্রন্থ, এমন কি মাধবাচাযণ কৃত গ্রন্থ ও বোধ হয়, এই গ্রন্থকারের 
হস্তগত হয় নাই। মাধবাচাষ্যের ও শতাধিক বৎসর পরে কেবল 
মাত্র জনশ্রুতি অবলম্বনে, এবং কল্পনার সাহায্যে, এই শঙ্কর বিজয়-গ্রস্থ 
লিখিত হইয়াছে । লোকের সমাদর লাভ করিবার উদ্দেশ্যে, গ্রন্থকার 
শঙ্করের সমসাময়িক শিষ্য আনন্দগিরি রচিত বলিয়! প্রচার করিয়া- 
ছেন। ইহার ফল এই দাড়াইয়াছে, যে শঙ্করের জীবনের অতি 
মৌলিক ঘটনা সম্বন্ধেও গ্রন্থকারদ্বয়ের মত-বিরোধ । মাধবাঁচাষণ 
বলিতেছেন শঙ্করের পিতার নাম শিবগুরু, মাতার নাম সতী, পিতামহের 
নাম বিদ্যাধিরাঁজ, জন্মস্থানের নাম কালটি গ্রাম । আনন্দগিরি নামীয় 
্রন্থক।র বলিন্তেছেন, যে শঙ্কর বিশ্বজিৎ নামা ব্রাঙ্মণের পতি-বিরহিতা 
পত্নীর দেব-প্রাভাবে উৎপন্ন সন্তান । পিতামহের নাম সব্ববজ্ঞ, পিতামহীর 
নাম কামাক্ষী । মাঁধবাচাষে?র কথার ভিত্তি তাহার উল্লিখিত শঙ্ক র-জয় 
গ্রন্থ! আনন্দগিরি নামীয় গ্রন্থের ভিত্তি, শঙ্করের মৃত্যুর বহু শতাব্দী 
পরের প্রচলিত কিন্বদন্তি মাত্র। উল্লিখিত কারণ সকল পধ্যালোচনা 
করিয়া মাধবাচাষের কৃত শঙ্কর-দিগ্বিজয় গ্রম্থকেই অধিকতর নির্ভর 
ও বিশ্বাস যোগা জ্ঞানে, আমাদের গ্রন্থের প্রধান ভিত্তি করিতেছি । 

পরিশেষে আমাদের ইহাঁও উল্লেখ করা কর্তব্য যে চিৎ-বিলাস 
মামক অপর একজন শঙ্কর-শিষ্যের নামে প্রচলিত আর একখানি 
ক্ষুদ্ধ শঙ্কর-বিজয় গ্রন্থও পাওয়া যায়, কিন্তু কেহই তাহা প্রমাঁণ 
যোগ্য মনে করেন না। | 
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শঙ্কুরের জন্ম ও বাল-চরিত । 
১। আনন্দ গিরিমতে শঙ্করের জন্ম । 


শঙ্করাচার্যের জন্মস্থান দাক্ষিণাত্যের কেরল প্রদেশ । আমরা পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়াছি যে মাদ্রাজ প্রদেশের ত্রিবাঙ্কুর ও মালাবার বিভাগের 
প্রাচীন নাম কেরল প্রদেশ । যে গ্রামে শঙ্করের জন্ম হয়, তাহার নাম, 
মাধবাচার্ধ্য বলিতেছেন কালটি, আনন্দগিরি বলিতেছেন চিদন্বরপুর । 
শহ্করের পিতা-মাতার নাম, এবং জন্মবৃত্তীন্ত সম্বন্ধেও এই উভয় 
্রস্থকারের মধ্যে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন 
হয় যে শঙ্করের মৃত্যুর বনু শতাব্দি পরে, তাহার জীবন বৃত্তান্ত 
লিপিবদ্ধ হয়, এবং শঙ্করবিজয়-গ্রন্থকার আনন্দগিরি, শঙ্করের সমসা- 
ময়িক তদীয় প্রধান শিষ্য আনন্দগিরি নহেন। শঙ্করবিজয়কার 
আনন্দগিরি বলিতেছেন যে চিদম্বরপুরে সর্ববজ্ঞ নামে একজন ব্রাহ্মণ 
ছিলেন,এবং কাঁমাক্ষী নামে তাহার স্ত্রী ছিলেন। তাহাদের এক কন্যা 
জন্মিয়াছিল, তাহার নাম বিশিষ্টা । অফ্টমবর্ষ বয়সে বিশ্বজিৎ নামে 
একজন ব্রাহ্মণের সহিত বিশিষ্টা-দেবীর শুভ বিবাহ হয়। বিশিষ্টা- 
দেবী সর্বদা শিবের আরাধনায়ই রত থাকিতেন। কিছু দিনান্তে তদীয় 
স্বামী বিশ্বজিতের মনে বিরাগের সঞ্চার হয়, এবং তিনি স্ত্রীকে পরিত্যাগ 
করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন । বিশিষ্টা দেবীও তদবধি চিদশ্বর- 
স্থিত আকাশলিঙ্জগ নামক শিব-বিগ্রহের সেবায় দিনাতিপাত করেন । 
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হইয়াছিল ৭ আনন্দগিরি বলিতেছেন, যে শহ্করের জন্মের প্রাক্কালে 
ব্রাহ্মণের! বৈদিক আচার ভ্রষ হইয়া, নানাপ্রকার কাল্পনিক 
ধৰ্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন, এবং শরীরকে যশুপরোনাস্তি রেশ 
দিয়! অঙ্গে নানাপ্রকার চিহু অঙ্কিত করিতেন। তিনি সে কালের 
প্রচলিত অসংখ্য ধৰ্ম্ম সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিতেছেন যথা -শৈব, 
বব, অগ্নমপাসক, সৌর বা সূর্য্যোপাসক, গাণপত্য, শাক্ত, 
কাপালিক, ইন্দ্রের ও নাগেশের উপাসক, কুবেরের উপাসক, 
শন্ধর্বব ও সাধ্যদিগের উপাসক, এবং ভূত-বেতালের উপাসক 
ইত্যাদি । তাহায়া যে সকল চিহু শরীরে অঙ্কিত করিতেন অথব 
শরীরে ধারণ করিতেন, আনন্দগিরি তাহারও উল্লেখ করিতেছেন, 
যথা--ত্রিশূল, ভমরু, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, কমগুলু, জটা, কমালা 
'ইত্যাদি। এক একটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আবার অসংখ্য শাখা সম্প্রদায়ে 
ভক্ত ছিল। এতদ্‌ভিন্ন বৌদ্ধগণগ্ড নানাপ্রকার শাখা সম্প্রদায়ে 
বিভক্ত ছিল, যথা__-বৈভাষিক, মাঁধামিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক 
ইত্যাদি। অনেক লোক আবার জৈন সম্প্রদায়ভূক্ত ছিল। 

শহ্করের জন্মের প্রাক্কালে সমাজে ধর্মের যে কিরূপ দুর্গতি 
হইয়াছিল, তাহার অবতারহ্ব সম্বন্ধে মাঁধবাচার্য্য যে আখ্যায়িকার 
উল্লেখ করিতেছেন তাহাতেই তাহার কথকঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া 
যায়। “একদা মহাদেব কৈলাস ভবনে বিশ্রাম করিতেছিলেন, 
তখন ভ্ৰহ্মাদি দেবগণ তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়! মনের দুঃখে 
রূলিতে লাগিলেন £- হে দেব, আপনার অবিদিত নাই, ভগবান 
বিষ্ণু জগতের হিতের জন্য বুদ্ধবূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু 
তাহার অধুনাতন শিষোর। তদীয় ধর্মের প্রকৃত মর্ম গ্রহণে 
অসমর্থ হইয়া, আত্ম-প্রবঞ্চিত , হইতেছেন, তাহাদের দূষিতমতে 
পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়াছে। সর্বত্র অনাচার, বেদের নিন্দা, এবং 
আনাদর। কেহ কেহ. বাঁ বলিয়া থাকেন, যে বেদ ভন্ড কাপুরুধ 


গু ৬ 


তরাঙ্গণদিগের জীবিকার. উপায় মাত্র, সন্ধ্যা-বন্দনাদি সকলে, 
পরিত্যাগ করিয়াছে ৮ কেহ আর সন্যাসাশ্রম নেহণ করে না॥ 
লোক সকল পাঁষগু হইয়াছে; ফজ্ছের নাম. করিলেও লোকে 
কাণে হাত দেয়। দেবগণ আর বলি পাইতেছেন না। ধর্ম্ম- 
কর্ম্মাদি অনুষ্ঠানের পরিবর্তে, কেবলমাত্র লিঙ্গ-চক্রাদি চিহু অঙ্গে 
ধারণ করেন। জঘন্য কীপলিকেরা সত্্যঃকৃত্ত দ্বিজমুণ্ডে উগ্র- 
ভৈরবের পুজা করিয়া থাকেন। ঈদৃশ আরও আরও কুপথ 
আশ্রয় করিয়া জনগণ ক্লি্ট হইতেছে । হে ভগবন্, আপনি স্বয়ং, 
জন্ম গ্রহণ করিয়া এই সকল দুষিত মত খণ্ডন ন! করিলে লোকের: 
আর উপায়ান্তর নাই।» মহাদেব তথাস্ব বলিয়! দেবগণের মনোৌরথ, 
পূর্ণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন “অধর্ম্মের' 
নাশ এবং সন্ধর্মের রক্ষার জন্য আমি স্বয়ং ভূতলে জন্ম গ্রহণ 
করিব। বিষ্ণুর ভুজ চতুষ্টয়ের হ্যায় আমার চারিজন প্রধান শিষ্য 
হইবে। ব্যাসকৃত ত্ৰহ্মসূত্রের প্রকৃত মর্ম আমি: প্রকাশ করিব, 
জ্ঞান বিস্তার করিয়া লোকের মোহের নিদানভূত অবিদ্যাজনিত 
দৈতভাব আমি দুর করিব। কিন্তু হে দেবগণ, তোমরাও সকলে 
মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়। আমার সাহায্য করিবে, তবেই তোমাদের 
মনোরথ পূর্ণ হইবে ।৮ এইরূপে দেবগণকে আশ্বস্ত করিয়া, মহাদেব 
্বীয় পুত্র স্বন্দের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন “হে সৌম্য যে 
উপায়ে জগতের উদ্ধার সাধিত হইবে, তাহা তোমাকে বিশেষরূণপে, 
বলিতেছি। সৎকর্ম্ম, উপাসনা বা যোগ, এবং জ্ঞান, বেদের এই তিন 
কাণ্ড, জগতের রক্ষার জন্য এই কাণগুব্রয়েরই উদ্ধার প্রয়োজন। 


০০০ 


গ পবুদ্ধিপৌরুষ হীনাণাং জীবিকেতি বৃহষ্পতিঃ” | 
“জয়ে! বেদদা কর্তারঃ তও-ধৃর্ত-নিশাচর1ঃ ॥” 
চার্বাক দর্শন ॥ 


15 


দিশ} কারার 


উপাসনা ব! যোগকাণ্ডের উদ্ধারার্থ বিষ্ণু, শহ্কর্ষণ ( বলদেব ) নামে, 
এবং নাগপতি শেষ, পতঞ্জলি নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আমি 
স্বয়ং শৃঙ্কররূপে অবতীর্ণ হইয়া জ্ঞানকাণ্ডের উদ্ধার সাধন করিব,দেবগণের 
নিকট এইমাত্র প্রতিশ্রুত হইলাম। অবশিষ্ট কর্মকাণ্ডের উদ্ধারের 
জন্য অধুন। তোমাকে সুত্রহ্মণ্য ( কুমারিল ) নামে সংসারে জন্ম গ্রহণ 
করিয়। বেদ বিরোধী বৌদ্ধদিগকে বিচারে পরাজয় পুর্ণবক জৈমিনি 
প্রবর্তিত কর্ম্মশাস্ত্রের ( ভন্ত্রাদির ) পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। ব্রঙ্গাও 
তোমার সাহাধ্যার্থ মগ্ডণ নামে অবতীর্ণ হইব্ন। ইন্দ্র ও্ধদ্বা নামে 
রাজা হইয়। ভোঁমার স্হায়ত। করিবেন ।৮ ম্বন্দ মহাদেবের আদেশ 
শিরোধাধা করিলেন । 

এ স্থলে অবতারবাদ সম্বন্ধে একটী কথা আমাদিগকে বলিতে 
হইতেছে। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, যাহা কিছু শক্তিসম্পন্ন, 
সম্পন্ন, জখবা তেজস্বী, সে সকলই ভগবানের অংশ স্বরূপ। 
শান্তকারগণ এই সত্যকেই ভিত্তি করিয়া, তাহাদের পুর্বব পূর্ব 
মহাত্মাগণকে নানারূপ দেবতার অবতার বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। 
সাধুদিগের মাহাত্ম্য কীর্তনের এই চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসরণ করিয়াই 
মাধবাচার্ধ; শঙ্করকে শিবের অবতার বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন । তবে 
স্থল-বিশেষে তিনি শঙ্করকে বিষ্ণুর অবতার, অথবা হিরণ্/গর্ভের 
অবতার বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন । কোথাও ৰা তিনি শঙ্করকে 
ত্রহ্ম এবং শিব উভয় হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 


নামের সাদৃশ্য হেতুই বোধ হয়, শঙ্কর বিশেষভাবে শিবের অংশ 
বলিয়৷ সর্জত্র পরিচিত হইয়াছিলেন। না 


২। স্ুধৃস্থা এবং সুরন্ধণ্য বা কুমারিল ভট্ট /' ; 
শঙ্করের সমকালিক স্ুধস্বা নামে একজন বিদ্ধোৎসাঁহী প্রজা-পালন- 
নিরত রাজ! ছিলেন। তিনি প্রথমে সুত্রহ্মরণ্য বা কুমারিল ভর 


রঃ 


পাক চপল উজ 


বন এ চলা” 


বৌদ্ধ বিনাশ কার্য্যের এবং পরে শঙ্করের কাপালিক বিনাশ কার্য্যের 
বিশেষ সহায় হইয়াছিলেন। তিনি কোথাকার রাজা অথবা কোথায় 
তাহার রাজধানী, তাহা ঠিক করির! বলা কঠিন। তবে ফতদুর জান! 
যায় কুমারিল ভট্ট একজন বিহার দে শীয় পণ্ডিত । খৃঃ অষ্টম শতাব্দিতে 
তাহার অভ্যুদয় । তীহারই, প্রভাবে টজমিনিকৃত মীমাংসা দর্শনের 
পুনরুদ্ধার সাধিত হয়, এবং তৎসঙ্গে লুগুপ্রায় বৈদিক ক্রিয়া কলাপ 
পুনজীবিত হয় । কথিত আছে যে, তিনি দিগৃবিজয়ে বহিগত হইয়া 
দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত গমন করেন, এবং তায় কুদ্রপুর নামক স্থানে তত্রত্য 
রাজার সাহায্যে বৌদ্ধ ও জৈনদিগের বিনাশ সাধন করেন। দাক্ি- 
ণত্যে রুদ্রপুর কোথায় আছে আমর! বলিতে পারি না। হয়ত স্ুধস্বা 
সেই অপরিজ্ঞাত কুদ্রপুরেরই রাজা । স্ধন্বার রাজ্য-শাসন 
সম্বন্ধে মাধবাচাধ্য যাহা বলিতেছেন তাহার সার মৰ্ম্ম এই - সধবা 
নামে একজন নরপতি জন্ম গ্রহণ করিয়া যথাবিধি রাঁজ-ধন্ম প্রতিপালন 
করিতে লাগিলেন তাহার পুরী পৃথিবীতে অমরাবতী তুল্য শোভা 
ধারণ করিয়াছিল। বিদ্যার প্রতি তাহার যেরূপ সমাদর ছিল, তাহাতে 
রাজসভায় অসংখ্য বৌদ্ধ পণ্ডিতের সমাগম হইয়াছিল । এই সময়েই 
স্রক্মণ্য বাঁ কুমারিল ভটেরও জন্ম। কুমারিল বা ভট্টপাদ স্থশিক্ষা 
লাভ করিয়! জৈমিনি-কৃত কর্্ম-মীমাংসা-সুত্রের শবর ভাষ্যের উৎকৃষ্ট 
বাণ্তিক রচন! করিয়া বৈদিক ক্রিয়া কলাপের প্রকৃত তাৎপৰ্য্য প্রকাশ 
করিলেন। কুমারিল দিখ্বিজয়ে বাহির হইয়া পরিশেষে রাজ সুধন্বার 
রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন, এবং রাজা ও তাহাকে যথোচিত সম্মানের 
সহিত গ্রহণ করিলেন। তিনি রাজসভায় আসীন হইলে পর, নিকটস্থ 
বৃক্ষে একটী কোকিলের ধ্বনি শুনিতে পাইয়া বলিলেন “হে রাজ- 
কোকিল, যদি হেয় বেদ-নিন্দুক কাকদিগের সঙ্গদোষে তোমাকে দুষিত 
না| করিয়া থাকে, তবেই তুমি ধন্য” এইরূপ অবজ্ঞাসূচক বাক্য 
শ্রবণমাত্র উপস্থিত বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ পাদাহত সর্পের ন্যায় জুদ্ধ হইয়া 
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উঠিলেন। তখন বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের সহিত কুমারিলের বিচার আর্ত 

হইল। কুমারিল তদীয় স্থৃতীক্ষযুক্তি কুঠারের আঘাতে বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত 
সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিলেন। কোলাহলে গগন মেদিনী পূর্ণ 
হইল। বোৌদ্ধেরা বিচারে পরাজিত হইল, এবং কুমারিল বেদের 
তাৎপৰ্য্য সকল ব্যাখ্যা করিয়া রাজাকে শুনাইলেন। কিন্তু রাজা 
স্ধস্থা স্বীয় অভিমত এইরূপ প্রকাশ করিলেন, যে তর্কে জয় পরাজয় 
দ্বারা সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য প্রমাণ হয় না; তাহাতে কেবল পাণ্ডিত্যেরই 
পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি গিরিশৃ্গ হইতে ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইয়াও 
আহত হইবেন না, তাহারই সিদ্ধান্ত আমরা সত্য বলিয়া জানিব। এই- 
রূপ অদ্ভুত কথ) শুনিয়া বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ পরস্পরের মুখাবলোকন 
করিতে লাগিলেন ৷ কিন্তু ভট্টপাঁদ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে 
নিকটস্থ গিরিশৃঙ্গে আরোহন করিলেন, এবং বলিলেন বদি বেদ সত্য 
হয়, তৰে এই গিরিশুঙ্গ হইতে ভূতলে পতিত হইলেও আমার শরীরে 
কোন আঘাত লাগিবে না। বলিতে বলিতে তিনি শৃঙ্গ হইতে ভূতলে 
পতিত হইলেন। তাহার পতনে তুলাপিণ্ড পতনের ম্যায় শবা-মাত্র 
হুইল, কিন্তু তাহার গায়ে কোন আঘাত লাগিল না। এই অলোকিক 
ব্যাপারের কথা শ্রবণ করিয়! দিগ্দিগন্ত হইতে জনগণ কুমারিলকে 
দেখিতে আসিল। এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে রাঁজারও বৈদিক 
ধন্ধে শ্রদ্ধা জন্মিল, এবং এতকাল যে তিনি বেদ-নিন্দুকদিগের সঙ্গ- 
দোষে দুষিত হইয়াছিলেন, সেজন্য আত্মগ্লানির সঞ্চার হইল। অপর- 
দিকে বৌদ্ধ পণ্ডিতের! প্রতিবাদ করিয়া! বলিতে লাখিলেন,যে ইহার ছারা 
কোন সিদ্ধান্তের সত্যতার পরিচয় পাওয়া ধায় না। যেহেতু 
মন্ত্র এবং ওঁধধাদির বলেও এইরূপ শরীর রক্ষা সম্ভব । 
{ বোধ হয় তাহাদের প্যারাস্থটের কথা জান! ছিল না)। প্রত্যক্ষ 
প্রমাণের প্রতি বৌদ্ধদিগের এইরূপ অনাদর দেখিয়া, রাজ! ক্রোধতরে 
বলিতে লাগিলেন, “আমি একটী প্রশ্ন করিব, তাঁহার উত্তর দানে 
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যাহার! অক্ষম হইবে, শিলাঘাতে তাহাদের মস্তক চুণ করিব ।” এই 
বলিয়া রাজ কলসী মধ্যে একটা সর্প রাখিয়া, তাহার মুখ ঢাকিয়া 
রাজসভায়' উপস্থিত করিলেন, এবং ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ উত্ভুয় দলকেই 
জিত্ঞাসা! করিলেন, বলুন দেখি ইহার মধ্যে কি আছে ? এই কথ! 
শুনিয়া পণ্ডিতগণ, বহু অনুনয় বিনয় দ্বারা রাজাকে প্রসন্ন করিয়! 
বলিলেন, যে কল্য প্রাতে এই প্রশ্নের উত্তর দিবেন। এইরূপ স্থির 
করিয়া তাহার স্বহ্মগুহে চলিয়। গেলেন। 

ব্রাহ্মণের! আক জলে জবতরণ করিয়া, সূর্স্য দেবের স্তব করিতে 
লাগিলেন, এবং সূর্ধ্যদেব প্রকাশিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের যাহা বক্তব্য 
তাহ! বলিয়! দিলেন। বৌদ্ধর।ও কললীতে কি আছে স্থির করিলেন। 
পরদিন প্রাতে সকলে রাজ-সভায় আসীন হইলে পর, বৌদ্ধরা 
বলিলেন যে কলসীর ভিতরে একটী সর্প আছে। ব্রাহ্মণের! 
বলিলেন যে কলসী মধো বিষ্ণু স্বয়ং শেষফণায় শয়ান আছেন। 
ব্রাঙ্মণদিগের উত্তর শুনিয়া রাজার মুখ মলিন হইল। কিন্তু তখনই 
তিনি আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন, “হে মহারাজ ! ব্রাঙ্গণদিগের কথাই 
সত্য, তাহাতে সংশয় করিও 11” আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া বাজাও 
কলসী মধ্যে বিষ্ণুর মুক্তি দেখিতে পাইলেন, এবং তাহাতে 
তাহার সমস্ত সংশয় দুর হইল। রাজা স্তুধন্বা সেই অবধি বৌদ্ধ ও জৈন- 
দিগের পরম শত্রু হইলেন। তিনি সেতু হইতে হিমালয় পর্যাস্ত 
আবাল-বৃদ্ধ বেদ-নিন্দ্রকদিগের বধের আদেশ প্রদান করিলেন । রাজা 
সুধন্ব। কুমারিল ভট্টের প্ররোচনায়, বৌদ্ধ ও জৈনদিগের সমূল উচ্ছেদ 
সাধন করিলেন। তাহাদের বিনাশের পর, কুমারিল বৈদিক ধর্ম 
প্রচার দ্বারা বেদের কন্মকাণ্ডের উদ্ধার ক্রিয়া সাধন করিলেন । 
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৩। মাধবাচাধ্য কৃত শঙ্কর দিগ্বিজয় ও 
আনন্দগিরি নামীয় শঙ্কর বিজয় । 

আমর] যে দুটা গ্রন্থকে প্রধান ভিত্তি করিয়া শঙ্করাচার্স্যের জীবনী 
লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তৎসম্বন্ধে এস্থলে ছুই একটী কথা উল্লেখ কর! 
আবশ্যক। প্রথম গ্রন্থ, মাধবাচার্্য কৃত শঙ্কর দিগ্বিজয়। ইহাই 
তাঁমাদের প্রধান অবলম্বন । দ্বিতীয় গ্রন্থ আনন্দগিরি নামীয় 
শঙ্ছর.বিজয়। ইহাকে নান! কারণে আমরা শহ্করের সমসাময়িক শিষ্য 
বিখ্যাত আনন্দগিরি রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। 
এই এন্তদ্বয়ের মধ্যে একটীতে অপরটার কথার কোনও উল্লেখ নাই । 
মাঁধবাচীর্যই বিখ্যাত বৈদিক ভাষ্যকার সায়নাচার্দ্য । কেহ বলেন যে তিনি 
সায়নাচার্ধোর জ্যেষ্ঠ সহোদর । তাঁহার সময়ে যদি এই আনন্দগিরি 
নামীয় শঙ্কর-নিজয় গ্রন্থ বর্ঘমান থাকিত, তবে নিশ্চয়ই তিনি তাহার 
উল্লেখ কঁরিতেন। খুষ্টের আনুমানিক চত্রদ্দশ শতাব্দি পরে এবং 
শঙ্করের আনুমানিক ৫1৭ শতাব্দি পরে মাধবাচারধ্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । 
তিনি শঙ্করাচার্যের একজন বিখ্যাত প্রশিষ্য মধ্যে পরিগণিত । 
তাহার গুরুর নাম বিদ্যাতীর্থ। বিখ্যাত জর্দবদর্শন-সংগ্রহ নামক 
গ্রন্থ মাধবাচার্ষোরই রচনা । তাহার অগাধ পাগিতোর এই- 
রূপ ভূরি ভুরি প্রমাণ বর্ধমান আছে। স্তা সত্যই স্বয়ং 
আনন্দগিরি কৃত শঙ্গর-বিজয় গ্রন্থ তাহার সময়ে বর্তমান থাকিলে, 
তিনি নিশ্চয় তাঁহার ব্যবহার করিতেন,আন্ততঃ তাঁহার স্টলেখ করিতেন । 
মাধনাচা্যয “শঙ্কর-জয়” নামক অপর একটী লুপ্ত গ্রন্থের উল্লেখ করি- 
চেছেন, তিনি বলিতেছেন যে তাহার শঙ্কর দিগ্বিজয় এন্থ প্রাচীন 
শঙ্ষর-জয়েরই সার-সংগ্রহ । “প্রাচীনে শঙ্কর-জয়ে সারঃ সংগ হাতে 
ময়! 1৮ উল্লিখিত শঙ্কর-জয় নামক প্রাচীন গ্রন্থ শঙ্করের সমসাময়িক 
শিষ্য আনন্দগিরি কর্তৃক লিখিত হওয়া সম্ভব । সেই লুপ্ত গ্রন্থ নিশ্চয়ই 
একটা বিস্তীর্ণ গ্রন্থ ছিল, কারণ মীধবাচার্ধ্য স্বকৃত শঙ্গর-দিগ্বিজয়কে 
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তাহার তুলনায় লঘুসং গ্রহ আখ্যায় অভিহিত করিতেছেন, | আনন্দ- 
গিরি-নমীয় বর্তমান শঙ্কর-বিজয় গ্রন্থ, মাঁধবাচার্োর গ্রন্থের তুলনায় 
নিশ্চয় আধুনিক বলিতে হইবে । পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে মাধবাচাধ্যের সহিত 
এই গ্রন্থকারের কোন তুলনাই হইতে পাঁরে না । প্রাচীন শঙ্করজয় 
গ্রন্থ, এমন কি মাধবাচার্যা কৃত গ্রন্থ ও বোধ হয়, এই গ্রন্থকারের 
হস্তগত হয় নাই। মাধবাচাষেযের ও শতাধিক বৎসর পরে কেবল 
মাত্র জনশ্রুতি অবলম্বনে, এবং কল্পনার সাহায্যে, এই শঙ্কর বিজয়-গ্রন্থ 
লিখিত হইয়াছে । লোকের সমাদর লাভ করিবার উদ্দেশ্যে, গ্রন্থকার 
শাঙ্করের সমসাময়িক শিষ্য আনন্দগিরি রচিত বলিয়। প্রচার করিয়া- 
ছেন। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে, যে শঙ্করের জীবনের অতি 
মৌলিক ঘটনা সম্বন্ধেও গ্রন্থকারদ্বয়ের মত-বিরোধ । মাধবাচাণ 
বলিতেছেন শঙ্করের পিতার নাম শিবগুরু, মাতার নাম সতী, পিতামহের 
নাম বিদ্যাধিরাজ, জন্মস্থানের নাম কালটি গ্রাম । আনন্দগিরি নামীয় 
গ্রন্থকার বলিতেছেন, যে শঙ্কর বিশ্বজিৎ নামা ব্রাহ্মণের পতি-বিরহিতা 
পত্নীর দেব-প্রভাবে উৎপন্ন সন্তান । পিতামহের নাম সর্বজ্ঞ, পিতামহীর 
নাম কামাক্ষী । মাধবাচাে?র কথার ভিত্তি তাহার উল্লিখিত শঙ্ক র-জয় 
গ্রন্থ । আনন্দগিরি নামীয় গ্রন্থের ভিত্তি, শঙ্করের মৃত্যুর বহু শতাব্দী 
পরের প্রচলিত কিন্বদন্তি মাত্র । উল্লিখিত কারণ সকল পর্য্যালোচন! 
করিয়া মাধবাচা্যেবর কৃত শঙ্কর-দিগবিজয় গ্রন্থকেই অধিকতর নির্ভর 
ও বিশ্বাস যোগ্য জ্ঞানে, আমাদের গ্রন্থের প্রধান ভিত্তি করিতেছি । 

পরিশেষে আমাদের ইহাও উল্লেখ করা কর্তৃব্য যে চিৎ-বিলাস 
নামক অপর একজন শঙ্কর-শিষ্যের নামে প্রচলিত আর একখানি 
গুদ শঙ্কর-বিজয় গ্রন্থও পাওয়। যায়, কিন্ত কেহই তাহ! প্রমাণ 
যোগ্য মনে করেন না। | 
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শহরের জন্ম ও বাল-চরিত । 
১। আনন্দ গিরিমতে শঙ্করের জন্ম । 


শঙ্করাচার্ষ্যের জন্মস্থান দাঁক্ষিণাত্যের কেরল প্রদেশ । আমরা পূর্ষ্বেই 
উল্লেখ করিয়াছি যে মাদ্রাজ প্রদেশের ত্রিবাঙ্সুর ও মালাবার বিভাগের 
প্রাচীন নাম কেরল প্রদেশ । যে গ্রামে শঙ্করের জন্ম হয়, তাহার নাম, 
মাধবাঁচার্য্য বলিতেছেন কালটি, আনন্দগিরি বলিতেছেন চিদস্বরপুর । 
শঙ্করের পিতা-মাতার নাম, এবং জন্মবৃত্ান্ত সম্বন্ধেও এই উভয় 
্রস্থকারের মধ্যে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন 
হয় যে শঙ্করের মৃত্যুর বহু শতাব্দি পরে, তাহার জীবন বৃত্তান্ত 
লিপিবদ্ধ হয়, এবং শঙ্করবিজয়-গ্রস্থকার আনন্দগিরি, শঙ্করের সমসা- 
ময়িক তদীয় প্রধান শিষা আনন্দগিরি নহেন। শঙ্করবিজয়কার 
আনন্দগিরি বলিতেছেন যে চিদম্বরপুরে সর্বজ্ঞ নামে একজন ত্রাহ্মণ 
ছিলেন,এবং কামাক্ষী নামে তাহার স্ত্রী ছিলেন। তাহাদের এক কন্যা 
জম্মিয়াছিল, তাহার নাম বিশিষ্টা । অষ্টমবর্ষ বয়সে বিশ্বজিৎ নামে 
একজন ব্রাহ্মণের সহিত বিশিষ্টা-দেবীর শুভ বিবাহ হয়। বিশিষ্টা- 
দেবী সর্ববদা শিবের আরাধনায়ই রত থাকিতেন। কিছু দিনান্তে তদীয় 
স্বামী বিশ্বজিতের মনে বিরাগের সঞ্চার হয়, এবং তিনি স্ত্রীকে পরিত্যাগ 
করিয়া সন্নাস আশ্রম গ্রহণ করেন। বিশিষ্টা দেবীও তদবধি চিদম্বর- 
স্থিত আকাশলিঙ্গ নামক শিব-বিগ্রহের সেবায় দিনাতিপাভ করেন। 


রঃ সিষৎশবরাচাব ॥ 


mais Usk 


বিশিষ্টার সেবায় প্রসন্ন হইয়া মহাদেব বিশিষ্টার মুখবিবর ঘা দ্বার! তাহার 
শরীর মধ্যে গর্ভকুপে প্রবেশ করিলেন। দশমাস পরে মহাদেব ভূমিষ্ঠ 
হইয়! জগতে শঙ্কর চার নামে .পরিচিত্ব হইলেন। যীশুগ্নন্টের জন্ম- 
কাহিনীর সহিত শঙ্করের এই জন্মকাহিনীর কিরূপ সাদৃশ্য, পাঠক 
চিন্তা করিবেন । 


১। মাধবাচার্ধোর বর্ণিত শঙ্করের জন্ম । 

শঙ্করের জন্মের কিছুকাল পুর্বে মহাদেব দাক্ষিণাত্যের পূর্বেরাক্ত 
কেরল প্রদেশে, বৃষপর্ববতে,শিবলিঙ্গরূপে আবিভূত হইলেন। কেরলরাজ 
রাজশেখর বারম্বার স্বপ্নে সেই শিবলিঙ্গের মাহাত্ম্যের পরিচয় পাইয়া, 
তথায়, নিকটস্থ পূর্নানদী তীরে, একটা অতি উৎকৃষ্ট দেব মন্দির নির্মাণ 
করত, 'তাহারই মধো সেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিলেন । সেই মন্দিরের 
অনতিদুরে কালটি নামে এক অতি মনোর্ম ত্রাঙ্গণ-গ্রধান গ্রাম ছিল, 
তথায় বিদাধিরাজ নামে একজন পণ্ডিত বাস করিতেন। তাঁহার 
একটা পুত্ৰ ছিল, নাম শিবগুরু। শিবগুর ব্রহ্গচর্ধ্য অবলম্বন পূর্ববক 
গুরুগৃহে বাস করিয়া, অতি নিষ্ঠার সহিত গুরু সেবা, এবং গুরু 
সমীপে বেদাধায়ন করিতেন। তিনি প্রাতে এবং সায়াহ্ছে বিধিমত 
হোম করিতেন। প্রত্যহ পাঠান্তে তিনি বেদের ছুরুহ তাৎপর্যা 
সম্বন্ধে বিচার করিতেন। শিবগুরু এইরূপে বিধি পুর্ববক বেদ-পাঠাদি 
ধমাপন করিলে পর, তাহার গুরু তাহাকে বলিলেন “বৎস তুমি সাজো- 
পাক্ষ বেদপাঠ সমাপন করিয়া বেদের তাতুপর্দ্য গ্রহণে সক্ষম হইয়াছ। 
ভুমি সুদীর্ঘকাল জামার আলয়ে বাস করিয়! ভক্তির সহিত গুরুসেব! 
কৰিয়ছ। এখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন কর। হয়ত তোমার বন্ধু 
কান্ধবেরা তোমাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, এখন গৃহে যাইয়া 
তাহাদিগের আনন্দ বদ্ধন কর! বৎস, জীবন অনিতা, উপযুক্ত সময়ে 
শল্য বপন করিলে, যেরূপ ফল লাভ হয়, অকালে বপন করিলে সেরূপ! 


শা জনা । ৬ 
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হয় না। অতএব ব উপযুক্ত বয়স ধাকিতেই। তোমার বিবাহাদি কর! 
অঙ্গত, নতুবা নিষ্ষল হইতে পারে। তোমার পিতা-মাতা হয়ত সর্বদা 
তোমার বয়স গণনা করিতেছেন । উপনয়ন হুইলেই মাভা-পিড়া সম্তা- 
নের বিবাহের চিন্তা মনে স্থান দিয়। থাকেন। কারণ বিবাছ 
হইলেই তাহার! আশা করিতে পারেন, যে পিতৃলোকের পিগলো% 
হইবে না। বিশেষতঃ অন্দ্রীক না হইলে, বৈদিক ক্রিয়াকলাপে 
অধিকার লাভ হয় ন1। 

গুরুর কণা শুনিয়া শিবগুরু উত্তর করিলেন “হে গুরো আপনি 
যাহা বলিতেছেন তাহা ঠিক, তথাপি এমন কোন নিয়ম নাই যে গুরু. 
গৃহে বেদাধায়ন করিয়া গুহী হইতেই হইবে, অন্য আশ্রম গ্রহণ করা 
যাইবে না। যদিও গার্হস্থাই সাধারণ পথ, যাহার নিত্যানিত্য বিবেক, 
এবং অনিত্যে বৈরাগা জন্মিয়াছে, তাঁহার সন্যাস আশ্রয়ই কর্তব্য ॥ 
আমি সন্গাস গ্রহণ পূর্ববক আজীবন আপনার কাছে অবস্থান করিব, 
প্ণ্ডাজিন ধারণ পৃধিক হোম করিব, এবং নিরন্তর বেদ পাঠ করিক। 
যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ব্বর্গলাভ হয় বটে, কিন্তু বিধিমত যজ্ঞানুষ্ঠান সংসারে 
ছুক্ষর। গৃহী নির্ধন হইলে, তাহার পক্ষে নরক যন্ত্রণাও শ্রেয়ঃ ; কারণ 
ইচ্ছান্ুরূপ ভোগ বা দান করিবার শক্তি থাকে না। আবার যদি 
গৃহীর গুহ ধনে পূর্ণ ও হয়, তথাপি তাহার ধনতৃষ্ণ| যায় না। বনু কষ্টে 
বাসনানুরূপ ধন সঞ্চয় করিলেও, পূর্বব সঞ্চিতের ক্ষয় হয়, এবং নৃতন 
অর্থ সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়।” প্র 

গুরু শিষ্যে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, এমন সময়ে শিৰ- 
গুরুর পিতা, পুক্রকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য, তথায় আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। বিদ্যাধিরাঁজ সবিনয়ে বন্ধ অর্থ গুরু দক্ষিণারূপে প্রদান করিয়া, 
পুলকে লইয়া! গুহে চলিয়া গেলেন। দীর্ঘকালের পর শিবগুরু গৃহে 
ফিরিয়া অপিয়।ছেন শুনিয়া, তাহার বন্ধু বান্ধবেরা তাহাকে দেখিতে 
জ্বাসিলেন। তিনি সকলকে যথাবিধি সম্মান পুর্ববক অভ্যর্থন। 


8 জ্বীমৎশক্করীচার্ধা । 
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পাস্তা বি মি 


করিলেন । পিতা এবং তু দিগ সহিত তিনি বেদ, ন্যায়, সাংখ্য,এবং 
বৈশেধিক প্রভৃতি সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে গভীর আলোচনা দ্বারা বিশেষ 
বুতৎপত্তির পরিচয় দিলেন। পুজ্রের শান্্রাধিকার, এবং বিচার নিপুণতা 
দেখিয়। পিতার আর আহলাদের সীমা রহিল না। অল্লকাল মধ্যেই 
নানাদিক্‌ হইতে শিবগুরুর বিবাহের প্রস্তাব আসিতে লাগিল, শিবগুরুর 
গুণের কথা শুনিয়া অনেক ব্রাহ্মণ বন্ধ অর্থ সহ কন্যাদান করিতে 
সন্মত হইলেন। কিন্তু বিষ্ভাধিরাজ সে সকল প্রস্তাব তুচ্ছ করিয়া, 
মঘ-পণ্ডিত নামে একজন সওবংশীয় ব্রাহ্মণের নিকট স্বীয় পুক্রার্থে 
তাহার কন্যা যাচ্ঞা করিলেন। মঘ-পণ্ডিত ও সন্মত হইলেন। 
বিবাহ কন্যাকর্তার গৃহে হইবে বা বরকর্থার গৃহে হইবে, এই 
লইয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। কন্যাকর্ত। বলিলেন যে 
বিবাহ যদি আমার গৃহে হয়, তবে আমি যে অর্থদান করিব বলিয়া 
সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহার দ্বিগুণ অর্থ প্রদান করিব। বরকর্তা বলি- 
লেন, আমার গৃহে বিবাহ হইলে আমি অর্থ গ্রহণ করিব না। এই- 
রূপ তর্ক চলিতেছিল, এমন সময়ে কন্যাকর্ভার কোনও বুদ্ধিমান 
আজীয় তাহাকে গোঁপনে ডাকিয়। রলিলেন, যদি আমরা এখনই বিবাহ 
স্থির ন! করিয়া চলিয়া যাই, হয়ত অপর কেহ তোমাদের মধ্যে বিবাদ 
বাধাইয়া স্বীয় কন্যা এই পাত্রে দান করিবে ; এই কথা শুনিয়া কন্য।- 
কর্তা আপত্তি পরিত্যাগ করিলেন, এবং বিদ্যাধিরাজের কথায় সম্মত 
হইলেন। অনন্তর দেবপুজা-পূর্ববক শুভক্ষণে বাক্দান ক্রিয়া সম্পন্ন 
হইল। বিবাহের লগ্ন স্থির করিবার জন্য উভয় পক্ষের জ্যোতিবিদেরা 
আসিয়া মিলিত হইল। শুভ মুহুর্তে, শাস্ত্রীয় বিধিমতে, শিবগুরূর 
বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইল ; এবং নবদম্পতি হর-পার্ধবতীর ম্যায় সুখে 
দিন যাপন করিতে লাগিলেন। গৃহে অগ্ল্যাধান না করিলে যজ্জ্ব-ফল- 
লাভে অধিকার জন্মে না জানিয়া, তিনি গৃহে অগ্রিস্থাপন করিয়া স্বর্গ- 
লাঁভার্থ বহু ব্যয়সাধ্য যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । দেব- 
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গণ, চির 4 এবং এন সকলে নিজ নিজ অভিলযিত নি লাত 
করিয়। প্রীত হইলেন। সেই সাধু পরোপকারী, নিত্য-বেদাধ্যায়ী 
মহাত্মার সদন্ুষ্ঠানে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এবং বৎসরের 
পর বৎসর চলিয়। গেল। যদিও তিনি রূপে, বিদ্যায়, এবং ধনে 
দেশের সকলের অগ্রগণা ছিলেন, তথাপি তাহার চরিত্রে গর্ব ঝা 
ওদ্ধত্যের লেশ মাত্রও ছিল না। তিনি তৃণের ম্যায় বিনীত, এবং 
পৃথিবীর ম্যায় ক্ষমাশীল ছিলেন। 

শিবগুর ক্রমে বাদ্ধকযে উপনীত হইলেন। বন্ধ ধনজন এবং 
সম্মানের অধিকারী হইয়া ও পুজ্র মুখ না দেখিতে পাইয়া তাহার 
মনস্তাপের সীমা রহিল না। হায়, এত সদনুষ্ঠানের পর ও তাহার 
সন্তান লাভ হইল না. কেবল আশায় আশায় দিন কাটিয়া গেল। 
তিনি মনের আবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া একদিন স্বীয় ভাৰ্য্যাকে 
সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন। “হে সুভগে অর্ধবয়স কাটিয়। 
গেল, পুজ্রলাভ হইল না। ইহলোকেও আমাদের কোন আশা নাই, 
পরলোকেও কোন আশা নাই। বৃথাই পিতা আমায় জন্ম দিয়া- 
ছিলেন। পুজ্র পরম্পরায় সংসারে নাম থাকে, পুক্রহীনকে কে স্মরণ 
করিবে ? স্বামীর এই মর্মান্তিক দুঃখের কথ! শুনিয়া, তাহার ভার্ধ্যা 
উত্তর করিলেন £---“হে নাথ, চল আমর! যাইয়া শিবরূপ কল্প-বৃক্ষের 
আশ্রয় গ্রহণ করি। তাহারই প্রসাদদে অমোঘ ফললাভ হুইবে 
সেই ভক্ত বৎসল ভিন্ন কাহাকে ডাকিব। কে ই বা আমাদের বাসন! 
পুর্ণ করিতে পারে। ছ্ুংখিনীর পুত্র উপমন্যু শিবের তপস্যা করিয়া 
ক্ষীর সমুদ্রের অধিপতি হইয়াছিলেন। শিবগুরু স্ত্রীর বাক্যে আশ্বস্ত 
হইয়া, ভগবান্‌ উমাপতির তপস্যা করিতে স্বল্প করিলেন। ব্রাঙ্গাণ- 
দম্পতি অদুরস্থ পূর্ণা নদীতে স্মান করিয়া পূর্বেবোক্র বৃষ-পর্ববতস্থিত 
শিব মন্দিরে গিয়া শিব পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। হারা কিছুদিন 
কন্দমূল মাত্র আহার করিয়া, পরে তাহার ও পরিবর্থে কেবল মাত্র শিব- 


ঙ ভৎশষাচাধী । 
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চরণাযৃত পান করিয়া জীবন ধারণ করিতে জারা, টি এইয়প 
নিয়ম ও কৃচ্ছ দি সাঁধন দ্বারা শরীক ক্ষয় করিতে লাগিলেন। অবশেষে 
একদিন শিবশুরু অবসন্ন হইয়া নিদ্রিতের হ্যায় পড়িয়া আঁছেন, এমন 
সময়ে ভক্ত বসল মহাদেব দয়ার্জ হইয়া তাহার নয়ন-গোঁচর হইলেন, 
এবং জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কি চাও, কেন এইরূপ কৃচ্ছ, সাধন 
করিতেছ ? শিবগুরু উত্তর করিলেন “হে দেব আমি পুত্র কামনা 
করিতেছি।” মহাদেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন“ভূমি কি বহু গুণশালী 
জ্ঞানী একট মাত্র পুত্র চাও, অথবা মুর্খ, গুণহীন, এবং দীর্ঘায়ু, বহু 
পুত্র চাও |” শিবগুর উত্তর করিলেন, “হে দেব আমি বহু-গুণযুক্ত 
ভ্কানী এবং খ্যাতনামা একট মাত্র পুজ কামনা করি ।” মহাদেব আমী- 
বরবাদ করিয়া বলিলেন “তোমার কামনা পূর্ণ করিলাম, আর তপস্যা! 
করিও না। গৃহিণীকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া যাও ৷” মহাদেব অন্তহিত 
হইলেন, এবং শিবগুরু সংজ্ঞা লাভ করিয়া আপন স্থুম্বপ্ন গৃহিণীর 
নিকট জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার ভাৰ্য্যা বলিলেন, নিশ্চয় আমর। 

বহু-গুণশালী একটা পুক্র লাভ করিব। দম্পতির আর আহলাদের 
সীমা রহিল না। গৃহে ফিরিয়া গিয়া তাহারা এই স্ুস্বপ্ন পুনঃ পুনঃ 
স্মরণ করিলেন । অনস্যর শিবগুরু একদিন অসংখ্য ত্রাহ্মণগণকে 
ভোজন করাইয়া, নিজে সকলের প্রসাদাম্ন ভোজন করিলেন । তখন 
শৈব তেজ' সেই অন্ন মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পতি-পরা- 
য়ণা স্ত্রীও সেই ভূক্তাবশেষ' অল্প ভোজন করিলেন। ব্রাহ্মণী 
গর্ভবভী হইলেন। গর্ভস্থ সন্তান দিন দিন বদ্ধিত হইতে লাগিল। 
তিনি অলস বোধ করিতে লাগিলেন, এবং আহারে তাহার অরুচি 
ভন্মিল। তাঁহার অরুচির কথ। শুনিয়া বন্ধু বান্ধবেরাও বিবিধ স্থমিষ্ট 
খাগ্ঠাদি লইয়া আসিতে লাগিলেন'। সে' নকল আস্বাদন করিয়া তিনি 
সাঁতিপয় প্রীত হইলেন । একদিন তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, যে একটা 
ধবল” বর্ণ বৃষ তাহাকে বহন করিতেছে, এবং কোথাও বা তাহার 


শঙ্গরেক জনা! লী 
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জয়ধ্বনি, এবং কোথাও বা “রক্ষঃ সম্চ2” শব্দ ভঈন্তোছে ! এই সময়ে 
তাহার মনে নিয়ত সান্ধিক ভাবের উদ্রেক হইত, এবং বিষয়-ন্খে 
স্পৃহা থকিতনা। এইরূপ গর্ভস্ শিশুর অলোক-সামান্য প্রভাব 
মাতার মনে ধকাশ পাইতে লাগিল । অনন্তর শুভলগ্নে পুজ্র ভূমিষ্ঠ 
হুইল ; তিনিই ভবিষাতে শঙ্করাচারা নামে সগাতে পরিচিত হইলেন । 
শঙ্গারের জন্মের সন তাবিখ নিদ্ধারণ করা কঠিন। মাধবাচার্য্য তিথি- 
নক্ষত্রের যে সমাবেশ দিয়াছেন তাহ! এই 27 
জাঁয়া সতী শিবগুরো নিজরুল-সংগ্গে 
হযে। কৃজে রবিস্তে চ গুরো। চ কেন্দে 1 
‘অর্থাৎ সূর্য্য, কুক (মঙ্গল), এবং রবি-সুত (শনি) যখন নিজ নিজ উচ্চ- 
স্থানে অবস্থিত, অর্থাৎ সুয্য মেষ রাশিতে, কুজ মকর রাশিতে, রবিসুত 
তুলারাশিতে, এবং গুরু বা বৃহস্পতি কেন্দ্রস্ক, অর্থাৎ চতুর্ণাদি অন্যতম 
রাশি-স্থিত, তখন শিব গুরুর ভাষা! সতী বিন! কষ্টে শিল সন্তান প্রসব. 
করিযাছিলেন।' উক্ত বাশি-নন্ষতত্র দৃষ্টে, শঙ্ষারের জন্মের সন তারিখ 
নিদ্ধীরণ করা যায় কিন।,কজ্াতিবিদেরা দেখিবেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! 
অনোকই অন্বমান করিয়াছেন, মে ৭৮৮ খু: অকে শঙ্করের জন্ম হয়। 
শঙ্কর ভূমিষ্ট হইলে পর, শিশুর মৃখজ্যোতিতে সৃতিকাগৃহ আলোকিত 
হইল । প্রজ-মুখদর্শনে শিবগ্পর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি 
ত্রাঙ্গাণদিগাকে গো, ভূমি, এবং ধনাদি দান করিলেন । চাবিদিকে শিশুর 
মাহাত্ম্য সূচক লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইতে লাশিল। সিংহ, বাঘ প্ৰভৃতি 
হিংস্র জন্ক্গণ হিংসা-বুকি পরিত্যাগ করিয়া, প্রেমে পরস্পরের গাত্র 
কণু,য়ন করিতে লাগিল, তরুলতা সকল ফল-ফুলে সজ্জিত হইয়া হাস্যা- 
মুখে ধরণীর পানে চাভিয়! রহিল; নদী সকল,আনন্দ ধারার ন্যায়, নির্শ্ধল 
জলধারা বহন করিতে লাগিল। পর্জজন্য-দেব প্রেমে আকুল হইয়া! 
লহস। অশ্রদবর্ষণ করিল, উপনিষদ সকলের মুখ অপূুর্ণব শোভা ধারণ 
করিল, ভগবান ব্যাস দেবের হৃদয়.কমল বিকশিত হইল); গন্ধবহ 
[ ৩ ] | 
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সুগন্ধি হিল্লোলে দিউমগুল ব্যাপ্ত করিল। লোঁতিবিদেরা শিশুর 
জন্মের তিথি-নক্ষত্র আলোচনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, যে এই 
সন্তান অসীম জ্ঞানের অধিকারী হুইয়া পণ্ডিতদিগকে বিচারে পরা- 
জয় করিবে, স্বতন্ত্র শান্তর প্রণয়ন করিবে, এবং যতকাল পৃথিবী 
থাকিবে, ততকাল তাহারও নাম ঘোষিত হুইবে। শিশুর পরমায়ুর 
কথা শিবগুরুও ভুলক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন না, এবং পশ্ডিতেরাও 
কিছু বলিলেন না। শিশুর মুখ-দর্শনে সকলের মনে আনন্দের সঞ্চার 
হইত বলিয়াই হউক, অথবা বনু তপস্যার পর শঙ্করের কপাতে এই 
পুত্র-রত্ব লাভ হইয়াছে বলিয়াই হউক, পিতা ইহার নাম শঙ্কর রাখি- 
লেন। এ কথা ও এ স্থলে উল্লেখ করা অধ্রাসঙ্গিক হইবে না, যে শঙ্ক- 
রকে পুত্র-রত্ব রূপে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়। শঙ্করের পাঁচ শতাব্দির 
ও অধিককালের পরবস্তী, শঙ্কর দিগ্বজিয়ের রচয়িতা, শঙ্করের পিতার 
ও শিবগুরু ( বা শিবের গুরু ) নামকরণ করিয়া থাকিতে পারেন । 
সে যাহ! হউক,শিশু শঙ্কর, বালেন্দুর ন্যায় কলায় কলায় বদ্ধিত হইতে 
লাগিল, ক্রমে হাসিতে শিখিল, ও হামা দিতে শিখিল, এবং দুই 
পায়ে চলিতে শিখিল। বালকের মুখে কথা ফুটিল। পণ্ডিতগণ 
বালকের মন্তকে চন্দ্র চিহু, কপালে নেত্র চিহু, ও স্কন্ধে শূল চিন্ু 
দেখিয়া, তাহাকে শিবাবতার বলিয়া স্থির করিলেন। সন্তানের 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, মাতা-পিতার ও মনের আনন্দ বর্ধিত 
হইতে লাগিল। লোক সকল যখন পথ-হারা হইয়া, অন্ধ 
পথিকের ন্যাঁয় বিপথে ভ্রমণ করিতেছিল, মোক্ষমার্গ যখন 
বিষম কণ্টকময় অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল, তখনই জীবের দুঃখ-ভাঁর 


মোঁচনের জন্য, পূর্ণ শশধরের ন্যায় ভগবান শঙ্কর ভূতলে জন্ম গ্রহণ 
করিলেন। 


শহরের বালচরিজ্র । ৯ 
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৩। শঙ্করের বালচরিত্রে এবং গুরুগৃহে ব্ৰহ্মচৰ্য্য সাধন। 

শঙ্কর ক্রমে শৈশব-মুূলত ক্রীড়ায় নিমগ্ন হইল। কিন্তু শিশুর 
সেই চপলতার .মধ্যেও তাঁহার ভাবি জীবনের মহৎ লক্ষণ সকল 
প্রকাশ হইতে. লাগিল। শিশুর বয়ংক্রম তিন বৎসর হইতে ন! 
হইতেই পাঠাভ্যাসে তাহার বিশেষ অভিনিবেশ দৃষ্ট হইল। শিশুর 
অলোক-সামান্যা স্বাভাবিক শক্তির প্রভাবে, তাহাকে শিক্ষা দান 
করিতে গুরুর অনুমাত্রও পরিশ্রম হইত না। বরং সেই দেব-শিশু 
তাহার সহপাঠীদিগের পাঠাভ্যাসে সাহাষা করিয়া গুরুর শ্রমের লাঘব 
করিত। শঙ্করের বয়ঃক্রম তিন বৎসর হইলে পর, তাহার চুড়া-করণ 
ক্রিয়া বিধিমত সম্পন্ন হইল। এই ঘটনার কিছু দিন পরে শঙ্করের 
বয়ংক্রম যখন তিন বৎসর মাত্র, তাহার পিতা বৃদ্ধ শিবগুরু পুত্র-মুখ- 
দর্শন-স্ুখ অনুভব করিয়া পরলোক গমন করিলেন। বন্ধুনান্ধবেরা 
সেই পতিরত্ব-বিরহিত। শোকাকুল1 শঙ্কর-জননীকে নানাপ্রকারে 
আশ্বাস দিতে লাগিলেন। স্বামীর গ্রেতকৃত্য সকল, পত্নী যাহা 
পারিলেন নিজেই সম্পন্ন করিলেন, আর যাহা না পারিলেন, আত্মীয়বর্গ 
দ্বারা করাইলেন। শিবগুরুর মৃত্যুর পর তদীয় পত্নী দীক্ষা ধারণ 
পূর্বক সম্বঘসরকাল কাটাইলেন। শঙ্করের পঞ্চম বর্ষ বয়সে তদীয় 
মাতা শুভ মূহুর্তে পুত্রের উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন। পঞ্চম- 
বর্ষ বয়স হইতে না হইতেই শঙ্কর সম্যক উচ্চারণ পুর্ববক, বিনা 
সাহায্যে, সমস্ত বেদ পাঠ করিতে শিখিল। অতঃপর গুরুগুহে বাস 
করিয়া শঙ্কর সাঙ্গোপাঙ্গ চতুর্বেদ বিধিমত অধ্যয়ন করিল। বাঁল- 
কের উচ্চারণের পারিপাট্য এবং বুদ্ধির তীক্ষতা দেখিয়া পণ্ডিতগণও 
মুগ্ধ এবং লজ্জিত হইত। লমপাঠি বালকেরা এই সময় হইতেই 
শঙ্গরের সহিত একত্রে পাঠ করিতে অনিচ্ছুক হইত, এবং গুরু স্বয়ং ও 
শঙ্করের শিক্ষ!-দান কার্ধা তত সহজসাধ্য মনে করিতেন না । নিতান্ত 
বালক হইয়া ও শঙ্কর যেন মুর্তিমান বানের ম্যায় বেদের গুঢ় তাৎপৰ্য্য 
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সকল হৃদয়ঙ্গম করিতে চিন ন্যায়, সাংখা, পাতগ্রল, এবং গে 
ধিক প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রে বুৎপ লাভ করিতে তাহার আর অধিক 
বিলম্ব হইল না। কিন্তু অদ্বৈতবিগ্ভার অনুশীলনেই শঙ্গরের মন নিয়ত 
মগ্ন থাঁকিত। গুরুগৃহে বাসকালে শঙ্করের সম্বন্ধে একটি অলৌকিক 
ঘটনার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঘটন।র সত্াঁসত্যতা সম্বন্ধে মতভেদ 
থাকিতে পারে, কিন্ত শঙ্করের হৃদয় শিশুকাল হইতেই পরের দুঃখে 
কিরূপ অভিভূত হইনত--এই ঘটন! দ্বারা তাহার কথঞ্চিত আভাস 
পাওয়া যায়। ঘটনাটি এই $-- একদা সমপাঠিদিগের সঙ্গে শঙ্কর 
এক অতি দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইলেন। সেই গৃহের 
গৃহিণী বাল-ব্রহ্মচারীদিগকে দেখিয়া শ্রদ্ধাভার বলিতে লাগিলেন £-- 
“আপনাদিগের সেবার সাহাষা করিবার শক্তি যাহাদের আছে 
তাহারাই ধন্য । বিধাতা সে শক্তি হইতে আমাদিগক বঞ্চিত করিয়া- 
ছেন। ব্রহ্ষচারীদিগকে ভিক্ষ। দিবার যোগ্য আমাদিগের কিছুই নাই । 
বৃথাই আমরা জীনন ধারণ করিতেছি ।” এইরূপে আক্ষেপ করিতে 
করিতে গৃহিণী শঙ্গরের হস্টে একটি ক্ষুদ্র আমলক প্রদান কলিলেন। 
গৃহিণীর দরিদ্রতী দর্শনে শদ্রেব কোমল প্রাণ ধিগলিত হইল । 
তাহার দরিদ্রতা নিবারণের জন্য শঙ্কর স্রমধুর নাকো লক্মনীদেবীর 
স্তব করিতে লাগিলেন । লক্গনীদেবী ও তাহার স্তুতি বাক্যে প্রসন্ন 
হইয়া সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হইলেন, এবং সহাস্য মুখে বলিতে লাগি- 
লেন £--“বৎস, সামি তোমার মনের কথা জানিয়াছি, কিন্তু কি 
করিধ, এই দরিদ্র পরিবার পুর্ণবজন্মে এমন কান স্তককৃত করে নাই, 
যাহার জন্য অগ্ভ আমি ইহাদিগকে পুরস্কার দিতে পারি।” শঙ্কর 
উত্তর করিল “মাত, গৃহিণী এই মাত আমাকে একটি আমলক 
প্রদান করিয়াছে, যদি মামার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তা.” তন্যই 
ইহাদিশাক এই কার্ষোর প্রকার প্রদান কর।” নালক্ের এই 
কথায় দাঙ্ষ্মাদেবী. খাতিশয় গ্রীত হইয়া সেই দরের গুহ স্বর্ণ 
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শঙ্করের বালচরিত্র '৭ রঙ্গচর্ময । ১৯ 


আঁমলকে পূর্ণ করিয়া দিলেন। এইরূপ শঙ্গণ সেই দকিদ্রর গৃহে 
অতুল ধনরাশি প্রদান করিয়া, সমপাঠিদিগের সঙ্গে গুরু গৃহে প্রত্যা- 
বর্তন করিলেন । i | ৯ 
মাঁধবাচার্ধ বলিতেছেন যে অতি বালাকালেই সরহষ্য সমস্ত নিদ্া! 
শস্করের আয় হইয়।ছিল। ন্যায়, সাণ্খা, মাম!ংস।, পাঁতঞ্জল গুভৃতি 
দর্শনশাস্ত্র, সৌত্রান্তিক, যোগাচার, মাধামিক, এসং টসভাধিক প্রভূতি 
বৌদ্ধ দর্শন, জৈন এবং চার্ববাক দর্শন সমস্তই তিনি অতি নালাকালে 
অধায়ন করিয়াছিলেন। এতন্তিন্ন ইতিহাস, পুশণ, এবং স্মৃতি শান্তর = 
এ সকলের কিছুই তাহার অধায়ন করিতে বাকি চিল না। তাহার 
জ্ঞান এবং বৃদ্ধির এই অলোঁকিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার শরীর 
ও দিন দিন দ্রঢ়িষ্য, বলিষ্ঠ, এবং শ্রীসম্পন্ন হইতে লাগিল । শরীরের 
শেভার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার নিৰ্ম্মল, উদার চরিত্র ও দিন দিন অনুপম 
শোভা ধারণ করিতে লাগিল। পর-ছুঃখ মোচনের ইচ্ছা তীহার 
অন্করে দিন দিন প্রবলতর হইতে লাগিল: ক্ষমা সাধনা দ্বারা তিনি 
ক্রোধ ও হিংসার উচ্ছেদ সাধন করিলেন । সন্ভতোষের গাভানে তিনি 
বিষয় বাসনা, লোভ এবং মিথ্যাচারকে জয় করিলেন। পরের 
দোষের পরিবর্তে, পরের গুণালোচনাতেই তিনি সর্বদা রত থাকি- 
তেন। একদিকে যেমন তিনি বিদ্যাতে অদ্বিতীয়, অপরদিকে চক্রি- 
ত্রের নির্দলতাতেও তিনি উপমা-রহ্িত। এইরূপে শঙ্কর, জীবের 
দেহাত্বুোবৌধ উন্মুলিত করিয়া, জীবের দুঃখভার হরণ করিয়া, জগৎকে 
নিত্য স্থখের অধিকারী করিবার উপযুক্ততা লাভ করিতে লাগিলেন । 
অথচ এই সময়ে শঙ্গরের বয়ঃক্রম মাত্র সাত বসর। বর্ণনা পাঠ 
কখিয়া অনেকেরই হয়ত বিশ্বাস হইবে না, যে এসপ্তবর্ষ বয়স্ক 
বালকের বর্ণন | | 
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তীমংশন্ধৱাচাৰ্য্য । 


দ্রৰিভীন্ন অল্শ্যান্প ৷ 


পক দিক 


শঙ্করের শিষাবগগের অভ্যুদয় । 
৪1 শঙ্করের শিষ্যবর্ণ। 


শঙ্গরের প্রধান প্রধান শিষ্যগণও এই সময়েই জন্ম গ্রহণ করেন। 
শহুরেবিজয়ে প্রধান শিষ্যদিগের যে সকল নাম পাওয়া যায় তাহা এই £-- 
পল্পপাদ, হস্তামলক, সমিৎপাঁণি, চিৎবিলাস, জ্ঞানিকন্দ, বিষুওগুপ্ত, 
শুদ্ধকীর্তি, ভান্ুমরীচি, কৃষ্ণদর্শন, বুদ্ধিবৃদ্ধি, বিরিঞ্চিপাদ, শুদ্ধানস্তা- 
নন্দগিরি প্রমুখ, “শিষ্যবরৈঃ, সেব্যমানঃ, সর্দবজ্ঞঃ, শ্রীশঙ্কর ভগবৎ- 
পাদাচার্ধ্যঃ 1” আনন্দগিরি প্রধান শিষ্য মধ্যে মণ্ডুনের উল্লেখ 
করিতেছেন না। পাঠক লক্ষ্য, করিবেন যে শঙ্করবিজয়কারের মতে, 
যিশু খুষ্টের ন্যায় শঙ্করেরও দ্বাদশজন প্রধান শিষা ছিল। আমর! 
পূর্বের উল্লেখ করিয়াছি, যে আনন্দগিরি কৃত শঙ্করের জন্মের যে 
বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে যিশু থৃষ্টের জন্মের সহিত কতক সাদৃশ্য 
লক্ষিত হয়। পাঠক পরে দেখিতে পাইবেন, যে খুষ্ট-শিষা জুডসের 
ম্যায় ( Judas Iscariot) গুরুমারা বিদ্যায়-নিপুণ অভিনব-গপ্ত নামে 
শঙ্করেরও একজন বিশ্বাসঘাতক শিষ্য ছিল ; তিনি বিষ প্রয়োগ দ্বারা 
শঙ্করের বধের প্রয়াদী হইয়াছিলেন। এতদ্বৃন্টে অনুমান করিতে 
হয় যে আনন্দগিরি নামীয় শঙ্করবিজয় গ্রন্থ, খৃষ্টীয় প্রচারকদিগের 
দবারতাগমনের বহুকাল পরে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যের 
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নাক শিষ্য টির কর্তৃক তাহা লিখিত হ হওয়। সম্ভব- 
পর নয়। সে যাহা হউক আমরা মাধবাচার্ধা কৃত শঙ্কর দিখিজয় নামক 
গ্রন্থ এবং ধনপতি সুরিকৃত তাহার টীকাই অধিকতর নির্ভর এবং 
বিশ্বাস যোগ্য মনে করিতেছি । . মাধবাচার্য্য শঙ্করের প্রধান প্রধান 
শিষাদিগের জন্মাদি সম্বন্ধে যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা এইঃ-- 
পদ্মপাদ বিমল নামক ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি বিষ্ণুর 
অবতার । হত্তামলক, প্রভাঁকর নামক শ্রাঙ্মণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন, 
তিনি পবন দেবের অবতার । তোটকও পবন দেবেরই অন্যতম অবতার । 
উদঙ্ক নন্দীর অবতার | স্থরেশ্বর, ধাহার অন্যতর নাম মগুন মিশ্র বা 
বিশ্বরূপ, ব্রহ্মার অবতার ছিলেন। আনন্দগিরি বৃহস্পতির অবতার, 
এবং চিৎমুখ বা চিতবিলাস বরুণ দেবের অবতার । স্থরেশ্বর বা 
মগ্ন মিশরের সহধশ্রিণী উভয়ভারতী সরস্বতীর অবতার । তবে 
এস্থলে ইহাও উল্লেখ করিতে হয় যে আনন্দগিরির মতে মগুনপত্তীয় নাম 
সরসবাণী । “মগুনমি পত্বীং কৃত্বা সরসবাণী-নান্ীং৮। আনন্দগিরি 
মতে তিনি কুমারিল ভট্টের ভগিনী, কারণ কুমীরিল ভট্ট বলিতেছেন যে 
মগ্ডুনমিশ্র তাহার ভগিনীপতি “মন্তগিনী-ভর্তা মগ্ডুনমিশ্রঃ |" উভয়- 
ভারতীরূপে সরস্বতীর অবতরণ সম্বন্ধে মাধবাচার্য্য একটা সুন্দর 
আধ্যায়িকার উল্লেখ করিতেছেন-স্পপুরাকালে ব্রক্ষার নিকটে 
ধধিগণ বেদ পাঠ করিতেছিলেন, কোপনস্বভাব দুর্ববালাও তাহাদের 
মধ্যে একজন ছিলেন । কোপনস্বভাব লোকদিগের কথা বলিবার সময়ে 
প্রায়ই মুখে বাক্য ঠেকিয়া থাকে । বেদ পাঠ-কালে দুর্ববাসার মুখেও 
বাঁকা ঠেকিতেছিল। তরলমতি বালিকা সরস্বতী তাহা শুনিয়া হাস্য 
সন্বরণ করিতে পারিলেন না। তদার্শনে দুর্ববাসা ক্রোধে অধীর 
হইলেন। তাহার নেত্রযুগল হইতে অগ্নিবর্ষণ হইতে লাগিল । ক্রকুটি 
সহকারে সরস্বতীর প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিয়া, তিনি বলিতে লাগিলেন 
“ছে ছু-ছু-ছুর্বিবনীতে, তু-তু-তুমি যাইয়া ভূ-ভূ-ডূতলে জ-জ-জন্ম গ্রহণ 
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কর।” শাপ গ্রস্থ! হইয়া সরম্বতী তয়ে কাপিতে ফিরা ছুর্লাসার 
পদতালে লঙ্টিত হইয়। কাদি'ত লাগিলেন ।. অপরাপর মুনিগণও 
সরন্দআ্রুর কাতরতা দেখিয়া স্বেহবশে ছুর্ববাসাকে বলিলেন “হে 
ভগবন্‌ বালিকার অপরাধ ক্ষমা কর, পিতা কি কখনও সন্তানের 
অপরাধ গ্রাহা কবে ।” দুর্ববাসা পাস হইয়া সরজ্গতীর শাপ মোচনের 
সময় নির্ধীবণ করিয় বলিলেন “মন্ধালোকে শঙ্কারের সঙ্গে তোমার 
সমাগম হইলে পর, হঠি দেবলোকে ফিবিয়া আসিবে 1” পাঠক 
নেখিবেন হম চরি্‌ল৭ সরস্বতীর অবতরণের গল্পটি প্রায় এইরূপ :-- 
অত্রিপুর দুর্ববাস! সামগান করিবাব সময়ে মন্দপাল খষির সহিত 
{বিবাদে প্রবুন্ত হওয়াতে, একস্থালে তাঁহার উচ্চারণে দোষ ঘটিয়াচিল। 
তাহা শুনিয়। সরম্মতী তাহাকে উপহাস করিয়াচিলেন। ছুর্ববাস 
ক্রোধভরে তাহাকে অভিশাপ করিলেন, যে তিনি মর্কালোকে জন্ম 
গ্রহণ করিয়া, একট সন্তান হওয়ার কাল পর্য্যন্ত তথায় অনস্থান 
করিবেন। 
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সরস্বতী দেবী শোন নদী তারে বিষ্ণুমিত্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণের 
কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন কগ্যার নাম উভয়ভারন্থী, তিনি 
অসীম গুণে ও ভ্যানে বিভূষিত! হইঈালেন। লিদা? সকল যেন তাহা- 
দের নৈসর্গিক বাসভূমিব ন্যায় দিনা আয়াসে সেই কন্যার কিনারে 
প্রবেশ করিল। সাংখা, পাতঞ্জল, নৈশেষিক, ন্যায়, মীমাংসা, এবং 
বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন শান্স, সেদ চত়ষ্টয়, শিক্ষণ, কল্প. বাকরণ, নিরুক্ত, 
ছন্দঃ, এবং জো'তিব প্রভৃতি “বদাঙ্গ, এবং সমগ্র কাবাশাস্র অবলীলা- 
ক্রেযে তাহার আয়ত্ত ভইল। হাতার এইরূপ অলোকসামান্যা, বিদ্যা- 
বু! দেখিবা লোক সকল চমত্রুত হইল । এদিক আবার ত্রঙ্গাও 
দ্রেশ্বর নামে ভূতলে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন। তাহারই অপর 
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নাম মগুনমিশ্র বা বিশ্বরূপ । এই বিশ্বরূপ জগত্বিখ্যাত পণ্ডিত 
ভট্ুপাদ বা কুমারিলের প্রধান শিষ্য । তাহারও শাস্ত্রে অসাধারণ 
বুৎপত্তি ছিল। উভয়তারভী এবং বিশ্ব্ূপ উভয়েই ' লোক 
মুখে পরস্পরের অসামান্য রূপলাবণ্য, এবং গুণের কথা শুনিতে 
পাইলেন। শুনিতে পাইয়া, বয়ঃপ্রাপ্ত কুমার কুমারীর যাহা 
হুইয়া থাকে, তাহাদেরও তাহাই হইল, -- দুজনেরই পরস্পরের প্রতি 
অনুরাগ জন্মিল,_ পরস্পর দর্শনের ইচ্ছা হইল,- ক্রমে দেই 
ইচ্ছ। ঘনীভূত হইয়া ব্যাকুলতাতে পরিণত হুইল। সাধারণ প্রণয়ী- 
যুগলের ম্যায় তাহারাও পরস্পরের শুভ দর্শন কল্পনা করিতে 
করিতে নিদ্রিত হইতেন, এবং স্বপ্নে পরস্পরের দর্শন লাভ, 
এবং পরস্পরের সহিত আলাপ করিতেন। নিদ্রা ভঙ্গ হইবামান্ত্র 
পুনরায় সেই শুভ নিত্রীকে আহ্বান করিতেন। যতক্ষণ জাগিয়া 
থাকিতেন মন সর্বদা চঞ্চল এবং ব্যাকুল থাকিত। পরস্পর দর্শনের 
প্রবল ইচ্ছ! সত্বেও লজ্জায় কাহাকেও কিছু বলিতে পারিতেন ন! 
উভয়েরই আহারবিহারে বিরাগ জন্মিল, শরীর দিন দিন শীর্ণ হইতে 
লাগিল। এইরূপে তাহারা! উভয়ে মনাগুণে নিয়ত দগ্ধ হইতে- 
ছিলেন। কিন্তু জ্বলন্ত বু আর কতকাল যাঁপ্যভাবে থাকিবে । 
পাঠক লক্ষ্য করিবেন, শঙ্করের সময়েও ভারতে স্ত্রীশিক্ষা, এবং যৌবন 
বিবাহের প্রথা কিরূপ প্রচলিত ছিল। 

ইতিমধ্যে বিশ্বরপের প্রতি তাহার পিতার দৃষ্টি পড়িল। 
পিতা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস, তোমার শরীর দিন 
দিন ক্ষীণ হইতেছে, মনও যেন নিস্তেজ হইতেছে, তোমার শরীরে 
কোনরূপ ব্যাধির লক্ষণ দেখিতেছি না, অনেক ভাবিয়াও তোমার 
কষ্টের কারণ ঠিক্‌ করিতে পাঁরিতেছি না। দরিদ্রতার কষ্ট 
তোমার নাই, দুর্ববহ কুটুম্বভার তোমাকে বহন করিতে হয় না, 
মুর্খ বলিয়া অবমানিত হইবার আশঙ্কা তোমার নাই, কাহারও 
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সহিত বিচারে পরাজিত হইবার সন্তাবনাও তোমার নাই, 
স্বপ্েও দুক্কশ্ম কর নাই, তবে কেন তোমার মুখচ্ছবি দিন দিন ম্লান 
হইতেছে ।” অপরদিকে বিষুমিত্রও, তাহার কন্যার মুখকান্তি গ্রীষ্ম- 
কালের সরোবরের ন্যায় দিন দিন শু হইতেছে দেখিয়, পুনঃ পুনঃ 
তাহার কারণ জিজ্ঞাস! করিলেন। বনু অনুরোধ উপরে(ধের পর, 
পিতা মাতার কষ্টে দয়ার হইয়া, তাহারা উভয়েই স্ব স্ব মনের ভাব 
প্রকাশ করিলেনঃ-_বিশ্বরূপ পিতাকে বলিলেন, “মনের কথ। ভোমা- 
দিগকে বল! উচিত কিন! ইহা ভাবিতে লজ্ভ! বোধ হয়, শোন নদী 
তীরে বিধুরমিত্র নামে একজন ব্রাহ্মণের একটা কন্যা আছে, অভ্যাগত- 
দিগের মুখে সেই কন্যার বূপলাবণ্য ও বিদ্যার কথা শুনিয়া আমি 
মুগ্ধ হইয়াছি; এবং তাহাকে বিবাহ করিবার আমার ইচ্ছা হইয়াছে ।” 
পুত্রের মনের কথা জানিতে পারিয়া, পিতা হিমমিত্র অবিলম্বে সেই 
কন্যার উদ্দেশে, ছুইটা স্থৃচতুর ঘটক ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিলেন। 
অপরদিকে উভয়-ভারতীও তাহার পিতার নিক মনোগত ভাব 
প্রকাশ করিলেন। রাজস্থানে বিশ্বরূপ নামে একজন ব্রাহ্মণ কুমার 
আছেন, তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া, তাহার পদসেব! 
করিবার জন্য আমার নিয়ত অভিলাষ হইতেছে, হে তাত, যদি পার, 
তবে তুমি আমার এই কার্য্যের সহায়তা কর।” পাঠক লক্ষ্য করি- 
বেন, যে শঙ্করের সময়ে বরকন্যার পরস্পরের মনোনয়ন প্রথা কিরূপ 
প্রচলিত ছিল। এদিকে হিমমিত্র-প্রেরিত বত্রাহ্মণদ্বয় আসিয়া 
বিষ্ণুমিত্রের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণুমিত্র তাহাদিগকে 
অভ্যর্থনা পূর্বক, আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া, জানিতে পারি- 
লেন, যে তাহার কন্যার সহিত বিশ্বরূপের বিবাহের প্রস্তাব করিবার 
জন্য, বিশ্ব্ূপের পিতা হিমমিত্র তাহাদিগকে পাঠাইয়াছেন । * বিষ্ণু- 
মিত্র তাহাদিগকে এপ্রস্তাবে নিজের সম্মতি জানাইয়!, বলিলেন, যাহা- 
হউক একবার গৃহিণীকে জিজ্ঞাস করিয়। আসি। বিষ্ণুমিত্র ভার্য্যার 
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নিকট যাইয়া বলিলেন “দ্র কি করিব বল, তোমার কন্যার বিবাহের 
প্রস্তাব লইয়া রাজস্থান হইতে দুইজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, ভাবিয়া 
যাহা কর্তব্য হয় বল, বাক্য যেন প্রত্যাহার করিতে না হয়”।* ভার্য্যা 
উত্তর করিলেন, “দুর দেশ, বিদ্যা, কুল, বিস্ত, এবং বয়স বিষয়ে 
আষি কিছুই জানি না, আমি আর কি বলিব । বিদ্বান, সদ্বশজ, এবং 
সচ্চরিত্র পাত্র দেখিয়! কন্যা প্রদান করা কর্তব্য ।৮ “হে অনঘে, যিনি 
দুর্জয় বৌদ্ধদ্দিগকে বিচারে পরাজয় করিয়া, বৈদিক ধণন্ম পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, বিশ্বরূপ সেই কুমারিল ভট্টেরই শিষ্য ।” 
পাঠক লক্ষ্য করিবেন বিধুমিত্রের কথা দ্বারা মনে হইতে 
পারে না যে “কুমারিল বিষুমিত্রেরই পুত্র, অথবা মগুনের ভাবী 
পত্রী, বিখাত বৌদ্ধবিজয়ী কুমারিলেরই ভগিনী । অথচ আনন্দ- 
গিরি মগ্ডনমিশ্রকে কুমারিলের ভগ্নিপতি বলিয়! বর্ণনা করিয়া- 
ছেন ( “মন্তগ্ীভর্ত। মণ্ডনমিশ্রঃ” )। সে যাহা হউক আমরা 
মাধবাচার্যোরই অনুসরণ করিতেছি । বিষুমিত্র বলিতে লাগিলেন 
“ব্রাহ্মণের বিদ্যাই ধন। যাহা সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকে, 
তাহাই প্রকৃত ধন। তাহাই ধন, যাহার যশঃসৌরভ চারিদিকে 
ব্যাপ্ত হয়, তাহাই ধন, যাহ রাজা অথবা চোর হরণ করিতে 
পারে না। পরস্থু কন্যার বয়স হইয়াছে, কার অধিককাল 
গৃহে রাখ! উচিত নয়। যাহা হউক আমাদের মধ্যে এ বিষয় 
লইয়া আন্দোলন না করিয়া, চল, কন্াাকেই যাইয়া তাহার মত. 
জিজ্ঞাসা করি।” কন্যার মত লইয়া বিবাহ স্থির করিবার প্রথাও 
তখন প্রচলিত দেখা যায়। মাতাঁপিতা উভয়ে তখন কন্তাসমীপে 
উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, “বিশ্বরূপের বিবাহের পাত্রীর অনু- 
সন্ধানে দুইজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন। এখন বল আমাদের কি 
কর্তব্য ।” পিতার এই কথা শুনিবা মাত্র, আনন্দে কন্যার শরীর পুল. 
কিত হইল । পিতামাতা তাহাই প্রশ্নের সমুচিত উত্তর মনে করি- 
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লেন। বিষ্ণুমিত্র অভ্যাগত ব্রাঙ্মণদিগকে আপন সন্মতি জ্ঞাপন 
করিলেন । অন্তঃপুর হইতে গণিতশাস্ত্রজ্ঞ। উভতয়ভারতী পিতাকে 
লিখিয়। জানাইলেন, ষে আজ হইতে চতুর্দশ দিবসে শুভ যামিত্র লগ্ন। 
ব্রাক্ষণদয়, কন্যা-পক্ষীয় অপর একজন ব্রাহ্মণ সঙ্গে লইয়া, হিমমিত্রের 
আলয়ে যাইয়া কাৰ্য্য সিদ্ধির কথা জানাইলেন । কন্যা-পক্ষের ব্রাহ্মণ 
স্বীয় হস্ত-স্থিত পত্র, হিমমিত্রকে প্রদান করিলে, তিনি তাহা পাঠ 
করিয়া আহলাদিত হইলেন, এবং বিশ্বরূপকে শুভ সংবাদ দিবার জন্য, 
অপর একজন ব্রাঙ্গণের উপর ভার দিলেন। বিবাহ স্থির হইয়াছে 
জানিয়া, বিশ্বরূপের আনন্দের আর সীমা রহিল না। 

বিশ্বরূপ বিবাহের জন্য সুসভ্জিত হুইয়া, শুতত মুহূর্তে যাত্রা করিয়া 
শোৌননদীতীরে উপস্থিত হইলেন । বিষ্ণুমিত্র ও তাহার আগমন সংবাদ 
পাইয়া, বহু বাগ্ভসহকারে বরকে গুহে লইয়া গেলেন, এবং বর পক্ষীয় 
ব্রাহ্মণগণকে আসন ও পাদুকা প্রদান করিলেন। অনন্তর বরকে 
অর্থ্য এবং বহুমূল্য পাত্রে মধুপর্ক প্রদান করিয়া, সবিনয়ে বলিতে 
লাগিলেন “আমি এবং এই আমার কন্যা সকলই তোমার, আমার 
গে! ধনাদি সকলই তোমার । বিবাহোপলক্ষে তোমার দর্শন ল।৬ করিয়া 
আমি কৃতাৰ্থ হইলাম, এবং আমার কুল পবিত্র হইল, কোথায় তুমি পণ্ডিত- 
গণের অগ্রগণ্য, আর কোথায় আমি নিতাস্ত জ্ঞানহীন।” তৎ্পরে 
বরের পিতাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “হে ভগৰন্‌ এই 
গৃহে যাহ। কিছু তোমার শ্রীতিকর, সমস্তই আজ হইতে তোমার হইল”। 
হিমমিত্র উত্তর করিলেন, “যাহা কিছু তোমার, সকলই আমার ।” 
এইরূপ পরস্পরের মধুর আলাপে তাহারা পরম পরিতোষ লাভ করি- 
লেন। এদিকে বর কন্যাও পরস্পরের দর্শনজন্ ব্যাকুল হইল। 
তাঁহাদের স্বাভাবিক বূপলাবণা এত অধিক ছিল, যে অলঙ্কারাদির 
কোন প্রয়োজন ছিল না; তথাপি করিতে হয় বলিয়াই যেন 
তাহারা বেশডৃঘা করিতে লাগিলেন। রিবাহের লগ্নের কণা 
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গণকেরা উভয়ভারতীকেই জিজ্ঞাসা কল্পিলেন। তাহারই উপদেশ 
মতে বিবাহের শুভ মুহুর্ত স্থির করিয়া, হিমমিত্র-পুত্র মগুন 
মছাসমারোহের সহিত বিষ্ণুমিত্রের কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন । 
বর গৃহ্যসূত্রোক্ত বিধি অনুসারে অগ্নি স্থাপিত করিয়া, তাহাতে হোম 
করিলেন, এবং বধূ তাহাতে লাজাহুতি প্রদান করিয়া ধূম গ্রহণ করি- 
লেন। পরিশেষে বর অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন। হোমক্রিয়া শেষ 
হইলে পর, বন্ধুবর্গেরা বিদায় গ্রহণ করিল। বিশ্বরূপ দীক্ষা ধারণ 
পূর্ববক বধূ সহ চারিদ্িন অগ্নিগৃহে বাস করিলেন। অতঃপর বরের 
স্বগৃহে প্রত্যাগমনের সময় উপস্থিত হইল। তখন কন্যার মাতাপিতা 
জামাতাকে একান্তে ডাকিয়া সন্বেহে বলিতে লাগিলেন; “বৎস, 
মনোযোগ পুর্ববক শ্রবণ কর । এই কন্যা নিতান্ত শিশু, কিছুই জানে 
না; এখনও সারাদিন পুতুল লইয়া সমবয়স্কাদের সহিত খেলা করিয়া 
কাটায়। ক্ষুধায় কাতর হইলে পর গৃহে ফিরিয়া আসে। এই আমা- 
দের একমাত্র কন্যা, আজ পর্য্যন্ত তাহাকে গুহকর্শ্মে নিয়োগ করা হয় 
নাই। নিজের কন্যার ন্যায় সর্বদা ইহাকে রক্ষা করিবে। ইহার 
প্রতি সর্বদা মৃদু ব্যবহার করিবে । কট, কথা দ্বারা ইহাকে কোন 
কার্যে নিয়োগ করিবে না ॥। এ কন্যা রুষ্টা হইলে, তাহ! দ্বারা কোন 
কাৰ্য্যই করাইতে পার যায় না । এহ কন্যা আমাদের অতি আদরের 
ধন। একদ! কোন এক বিশুদ্ধাত্মা মহাপুরুষ এই কন্যাকে দেখিয়! 
বলিয়াছিলেন-_-“এই কন্া যদিও মনুষাজন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ইনি 
কোন দেবতা হইবেন। তোমরা কদাপি ইহার প্রতি কোনরূপ 
কটুক্তি করিবে না । ইহার মধ্যে সর্ববজ্ঞত্বের লক্ষণ সকল বর্তমান । 
একদিন ইনি প্রতিদবন্থী পণ্ডিতদিগের বিচারে মধ্যস্থ নিযুক্ত হইবেন । 
কন্যার স্বাশুরীকেও আমাদের হইয়া! বলিও “এই কন্যা এখন তোমার 
হাতে সমপিত হইল। অল্পে অল্পে গৃহকর্ম্মে নিয়োগ করিবে । তরল- 
মতি শিশু কতই না অপরাধ করিবে। গুহকত্রীর পক্ষে তাহ৷ গ্রাঙ্ 


হজ লীমতশঙ্কযাচাৰ্ষ্ t 


০০০০০ ৯ লাল ১ শি আলা অতাছিল ওলালত “মির ০ লা ২০ ১৭৬৮ জলা সি বরা তা ধরি লাস িলািসিিল তলব ও ও সিসি পপির বিজ জি অলি নত ারথাডে অলি পরা একী বগা স্াপ্তা ব্রাস্পিল কল্যান ব্যাক্ধারাজন্ষ 


কর! উচিত হইবে না । আমাদের সাধ্য নাই যে নিজে যাইয়া সকল 
কথা তোমার মাতাকে বুঝাইয়া বলি । নিজের সংসারবাস ফেলিয়া 
কিরূণ্ণে যাইব ? যাহা হউক তুমি ভালরূপে তাহাদিগকে বুঝাইয়া 
বলিলে, সাক্ষাৎ বলার ই ফল হইবে 1” 

অনস্তর পিতা-মাতা কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগি- 
লেন ২--“ব€সে, আজ হইতে জীবনের এক নূতন সোপানে আরোহণ 
করিলে। যাহাতে গৌরবের সহিত এই নূতন জীবনের কর্তব্য সকল 
পালন করিতে পার, সে জন্য সর্ববদা যত্ববতী থাকিবে । আজ হইতে 
আর বালিকার হ্যায় ব্যবহার করিবে না, তাহা হইলে লোকের 
নিকট হাম্যাস্পদ হইবে। তোমার বালা-বাবহাঁর আমরা যেরূপ 
ভাল বাসিয়াছি, অপর কেহ সেরূপ করিবে না। এখন হইতে 
বশিষ্ঠটের অরুন্ধতী, বা আগন্ত্যের লোপামুদ্রার আচারই তোমার 
জীবনে প্রমাণরূপে গণ্য করিতে হইবে । পতিই তোমার একমাত্র 
কর্তা, অনন্যমনে তাহাঁকেই আশ্রয় করিবে । পতির আহার নী 
হইলে, আহার করিবে না। পতি বিদেশে থাকিলে, বেশভূষা 
করিবে না। স্বামীর স্নানের পূর্বের, সর্বদা স্বান করিবে। 
বয়োজোষ্ঠাদিগের আচার সর্বদা অনুসরণ করিবে । ন্থামীকে 
ক্রুদ্ধ দেখিলে, তুমি ক্রোধ করিবে না। কোন কথা না বলিয়া 
তখন সমস্ত ক্ষমা করিবে। দেখিবে তখন আপনা হইতেই 
তাহার ক্রোধের নির্বাণ হইবে । পরপুরুষের সহিত আলাপ 
করিবে না । স্বামির সাক্ষাতে, এমন কি তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি 
করিয়া ও পরপুরুষের সহিত আলাপ করিবে না, স্বামির 
অগোচরে আলাপ করিবে না--সে আর কি বলিব। সংশয়ই স্বামী- 
স্্রীর প্রণয় নষ্ট করে। স্বামী স্থানান্তর হইতে গৃহে দফিরিয়! 
আদিলে, সর্ববকন্দঘ্র পরিত্যাগ করিয়া হইলেও তাঁহাকে পাদোদক 
প্রদান করিবে, এবং তাহার সময়োচিত পরিচর্যা করিবে। 
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স্বামীর সুখের জন্য টা উপেক্ষ। টগর স্বামীর অনুপ- 
স্থিতিকালে যদি গৃহে কোন সাধুর আগমন হয়, তবে তাহার 
যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করিতে ক্রটি করিবে না। দেখিবে সাঁধু-মহা- 
আ্ারা যেন তোমার গৃহ হইতে নিরাশমনে চলিয়া ন! যান। তোমার 
পিতার ন্যায়, তোমার শ্বশুরের আদেশ নিয়ত পালন করিবে । সহো- 
দর ভ্ভানে দেবরের কথা শুনিবে। আত্মীয়-স্বজন ক্রুদ্ধ হইলে, 
দম্পতির পরস্পর প্রণয় যতই গাঢ় হউক, তাহাদের মধ্যে বিবাদ 
অবশ্যন্তাবী”। এই সকল উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া, এবং বন্ধুবর্গ 
হইতে বিবিধ প্রকারে সম্মান লাভ করিয়া, বর কন্যা গৃহাভিমুখে বাত্রা 
করিয়া স্বাজস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন । 


গ্রীমৎ্মন্ধরাচার্যয ! 
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শঙ্করের কুমারচরিত এবং সন্ন্যাস গ্রহণ । 
৬ | শহরের মাতৃসেবা । 

শঙ্কর সপ্তমবর্ষ বয়সেই অধ্যয়ন কার্ধ্য সমাপন করিয়া, গুরুগৃহ 
হইতে ম্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। গৃহে আসিয়া, একদিকে যেমন 
তিনি ব্রক্ষচ্যের সাধন! করিতে লাগিলেন, অপর দিকে তেমনি আবার 
অতি যত্বের সহিত তিনি মাতার সেবা করিতে লাগিলেন। পুত্রের 
স্বমিষট আলাপ, চরিত্রের নিৰ্ম্মলতা, শরীরের কান্তি, এ সকল দেখিয়া 
মাতার আর আহলাদের সীম! রহিল না। মাধবাচার্য্য এই সময়ের 
একটী অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিতেছেন। একদা শঙ্কর-জননী 
সনানা্থ পূর্ণা নদীতে গমন করিয়াছিলেন। সেই নদী কালটি গ্রাম 
হইতে কিঞ্চিৎ দুরে প্রবাহিত হইতেছিল। ফিরিয়া আসিবার সময়ে, 
সূর্য্যের প্রখর রশ্মিপাতে সেই নদীতীরের বালুকারাশি এত উত্তপ্ত 
হইয়াছিল, যে শঙ্করের মাতার চলিতে অসহা কষ্ট হইতে লাগিল। 
নদীতীরের বালুকা উত্তপ্ত হইলে, তাহার উপরে পাদচালনা 
করিতে যে কি কষ্ট হয়, যাহারা কটকের কাটজুড়ী নদীর তীরে 
ফাল্ধন, চৈত্র, কি বৈশাখ মাসে, বেলা দশ ঘটিকার পরে, পথ 
চলিয়াছেন, তাঁহারা সহজে বুঝিতে পারিবেন। মন্তকোপরি 
সূর্ধ্যের অগ্নিবৃ্টি, পাদদেশে অগ্নিস্ফুলিজ-সম ত্বলম্ত বালুকাস্পর্শ, 
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চিক হইতে [নিল বাগ -সম উত্তপ্ত বায়ুর পরশ এই বিষম 
কষ্টে কটকের কাটক্ুড়ী নদীতীরে অনেকে সূর্য্যাঘাতে 
(5৪।)-9/০)) গ্রাণত্যাগ করিয়াছেন। স্ানান্তে গুহে "আসিবার 
সময়ে শঙ্কর-জননীরও প্রায় এরূপ অবস্থা হইয়া উঠিয়াছিল। 
উত্তপ্ত বালুকা, প্রখর সুর্বারশ্মি, এবং অগ্নিশিখা-সম উত্তপ্ত বাঁযুস্পর্শে, 
মাতার শরীর যেন আপাদমস্তক দগ্ধ হইতে লাগিল; মাতার সেই 
প্ৰাণান্তিক যন্ত্রণা দর্শনে শঙ্কর কোনমতেই আর স্থির থাকিতে পারিলেন 
না; তিনি বহু চেষ্টা করিয়া জল্সিক্ত পদ্ম দ্বারা ব্যজন করিতে 
করিতে মাঁতাকে কোনরূপে গৃহে লইয়া আসিলেন। স্বীয় জননীর 
ঈদৃশ বিষম কষ্ট দর্শনে, তিনি বুৰিতে পাঁরিলেন যে নদী দূরে থাকাতে 
সানার্থীদ্িগের কত সময়ে কত কষ্ট হয়। স্থানার্থীদিগের কষ্ট দুর 
করিবার মানসে, বালক শঙ্কর নদীকে লোকালয়ের নিকটবর্তী করিবার 
জন্য নদীদেবীর স্তব করিতে লাগিলেন । নদীদেবীও, ক্ষুদ্র বালকের 
হৃদয়ে পরের মঙ্গল সাধনের ঈদৃশ প্রবল ইচ্ছা দর্শনে প্রীত হইয়া, 
সেই বালকের প্রার্থনা পুর্ণ করিলেন। নদীদেবী শঙ্করের স্ত্রতিবাক্যে 
প্রসন্না হইয়া বর প্রদান করিলেন £--“যেহেতু তুমি বালক হইয়াঁও 
জগতের হিত কামনা করিতেছ, কল্য প্রাতেই তোমার প্রার্থনা 
পুর্ণ হইবে ।” নদীর গতি পরিবর্তিত হওয়া কিছুই ' আশ্চর্য্য 
নয়। “পুরা যর জৌতঃ পুলিনমধুনা” ‘পূর্বের যেখানে জলের ল্রোত 
টক অধুনা সেম্থানে শুষ্ক বালি মাত্র এরূপ দৃশ্ট কে 

। দেখিয়াছেন। ভূমিকম্পাদি ভৌতিক কারণে, অনেক সময়ে 
৪ গতি পরিবস্তিত হয়। তবে শঙ্কর প্রার্থনা করিল, আর অমনি 
নদী স্থানান্তরিত হইল, এ কথা হয়ত অনেকের নিকট বিশ্বাসযোগ্য 
হইবে না। এস্থলে আমরা খথেদীয় এতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত শুত্র ব্রক্মধি 
কবষের প্রীর্থনামতে সরস্বতী নদীর গতি পরিবর্তন সন্বন্ধে যে 
আখ্যায়িকার উল্লেখ আছে, তাহা অনুবাদ করিয়া পাঠকের সম্মুখে 
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উপস্থিত চারা | সম্ভবতঃ সাধবাচীধ্য জর মিরা কবষের 
আখ্যায়িকা দৃষ্টে, শঙ্করের মাহাত্ম্য কীর্তন মানসে, ভাহার প্রার্থনীমতে 
নদীর স্থান পরিবর্তনের এই আখ্য'য়িকার কল্পনা করিয়া থাকিবেন ৫-- 


শ। সরন্বতী নদী কর্তৃক শূদ্র বহ্মধি কবষের অন্ুগমন | 


“কোন এক সময়ে ভৃগু, অঙ্গিরা, গ্রভৃতি খধিগণ সরচ্তী 
নদীতীরে একটী সত্র বা বৃহৎ ষজ্জানুষ্ঠানের জন্য একত্র হইয়াছিলেন। 
তখন তাহাদের মধ্যে ইলুষের পুজ্র কবষ নামক এক ব্যক্তি উপস্থিত 
ছিলেন। খধিগণ সেই এলুষ কবষকে তাঁহাদের অনুষ্ঠিত সোমযাগ 
হইতে বহিস্কত করিয়া দিলেন । তাহাদের অভিপ্রায় এই :--“দাসীর 
পুত্র, দ্যুতকার, অত্রাঙ্গণ, এই কব কিরূপে আমাদের মত শিষ্ট 
হ্যক্তিদিগের মধ্যে থাকিয়া, যন্ঞে দীক্ষা লাভ করিবে ? বল প্রয়োগ 
দ্বারা তাহারা সেই কবযকে সরস্বতী তীর হইতে বহিস্কৃত করিয়া দৃয়ে 
কোন জল-রহিত স্থানে তাড়াইয়! দিলেন। তাহাদের ইচ্ছা ষে 
“এই জল.রহিত স্থানে পিপাসায় কবষের মৃত্যু হউক ; সরস্বতী নদীর 
পবিত্র জল এই পাপিষ্ঠ যেন পান করিতে না পায়) সেই কবষ ও 
সরস্বতী হইতে দুরে, সেই জল-বঞ্িত দেশে তাড়িত হইয়া, পিপাঁ- 
সলায় অধীর হইয়া পড়িলেন। সেই পিপাষ। নিবারণ মানসে, কবধ 
' এই সুক্ত, যাহার দেবতা “অপোনপাঁ (জলের নাতি )-হে দীপ্তি- 

সীল সোম, স্তোত্রের সহিত গমন কর” ইত্যাদি উচ্চারণ করিলেন। 
এই সুক্ত পাঠ করিয়া, তিনি জল-দেবভাদিগের প্রিয় স্থান লাভ করি- 

লেন, এবং জল. দেবতাগণও দয়াযুক্ত হুইয়া বিশেষরূপে কবষের নিকট 
উপস্থিত হইলেন। সরস্বতী নদী সবেগে সকলদিকে কবযেরই, অনু- 
* গ্ুমন করিলেন। তাহার পর ভৃগু প্রভৃতি খষিগ্রণ পরস্পর এইরূপ 
কলিতে লাগিলেন :--“দেবগণ ও এই করষকে জানেন, অতএব 
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ইহাকে আমাদের নিকটে আহবান করি”) এইরণ বিচার করিয়া 
তাহার! কবযকে ডাকিলেন” । 


৮1 কেরলরাজ রাজ-শেখর ৷ 


শঙ্করের প্রীর্থনামত পুর্ণা নদীর স্থান পরিবর্তনের কথ! সত্যই 
হউক, আর কবি কল্পনাই হউক, আমরা মাধবাচাধ্য যাহা বলিতেছেন, 
তাহারই উল্লেখ করিতেছি । মাধবাচার্ধয বলিতেছেন £-পরদিন 
প্রতঃকালে গ্রামবাসীরা তত্রস্থ বিধু-মন্দিরের অনতিদুরে একটী 
নূতন নদী প্রবাহিত দেখিয় অত্যন্ত বিস্মিত হইল। এই অলৌকিক 
ব্যাপারের কথা কেরলরাঁজ রাজশেখরের কর্ণথোচর হইলে পর, তিনিও 
শঙ্করের দর্শন-লাভের অভিলাষা হইয়া, তাহার প্রধান অমাত্যকে 
শঙ্করের নিকট প্রেরণ করিলেন, সঙ্গে উপহার স্বরূপ একটা হস্ত 
প্রেরণ করিলেন । রাঁজামাত্যগ্হন্তীসহ শন্পরের সন্নিধানে উপস্থিত 
হইয়! প্রণাম পূর্বক বলিতে লাগিলেন --এ দাদ কেরল+রাজের 
আদেশে এবং স্বকীয় পূর্বব জন্মের পুথ্যফলে আপনার শ্রীচরণ দর্শন, 
এবং আপনার পাদধুলি গ্রহণ করিতে আপিয়ছে। কৃপা করিয়া 
কুল-প্রদীপ কেরল-রাজকে কৃতার্থ করুন। আপনি তাহার রাঁজ- 
সভায় উপস্থিত হইয়া, তাহার শোভা বর্ধন করুন। এই হস্তীটি 
সিন্ধু দেশীয়, এবং সর্ব প্রকার দৌষ-শৃন্য । মহারাজা আপনার উপহারার্থ 
এই হস্তিটি প্রেরণ করিয়াছেন, পাঁদস্পর্শে ইহাকে পবিত্র করুন। 
পদধূলি দানে রাজার পবিত্র ভবন অধিকতর পবিত্র করুন।” এইরূপ 
বলিয়া অমাত্য আপনার দৌত্যকাধ্য সমাপন ক্করিলে পুর, শঙ্কর 
বলিতে লাগিলেন £--হে দাঁতৃবর, ভিক্ষাই যাহাদিগের জীবনোপায়, 
স্বগচর্ম্মই যাহাদিগের পরিধেয়, সন্ধ্যাবন্দনা, অগ্নিহোত্র, বেদাধায়ন, 
এবং গুরুশুশ্রাধা, যাঁহাদিগের নিত্যব্রত, তাহারা হস্তী লইয়া কি 
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হে অমাতা, যথা হইতে আপিয়াছ তথায় প্রতিগমন কর। তোমার 
পৃভুকে স্বামার এই উত্তর বিশেষ করিয়া জ্ঞাপন করিও, যে “ত্রাহ্ম- 
ণাদি বর্ণ-চতুষ্টয় যেন প্রত্যেকে স্ব স্ব ধর্ম অনুষ্ঠান দ্বার সর্বপ্রকার 
খণমুক্ত হইতে পারে, তাহার ব্যনস্থ! করাই রাজার প্রধান কর্তব্য । 
তাহার! যাহাতে স্ব স্ব ধর্স্সপথ হইতে ভ্রষ্ট না হয়, সে চেষ্টা না 
ক্রিয়া, প্রলোভন দ্বারা তাহাদিগকে বিপথে আকধণ করা, কদাপি 
বাজার কর্তব্য হয় না ।” রাজামাত্য শঙ্করের এইরূপ উত্তর লইয়া 
বিষগ্-মনে প্রভুর সমীপে প্রতিগমন করিলেন। কেরলরাজ রাজ- 
শেখর অতি উদ্দারচেতা লোক ছিলেন। তিনি শঙ্করের ঈদৃশ ব্যবহারে 
অধিকতর মুগ্ধ হইয়া স্বয়ংই তাহার সমীপে উপস্থিত হইলেন । তিনি 
দেখিলেন, কুমার শঙ্করের পরিধান কৃষ্ণাজিন, কটিদেশে মুগ্জমেখলা, 
গলদেশে জ্যোতন্ার ন্যায় শুভ্র উজ্জ্বল উপবীত ; তাহার চারিদিকে 
বসিয়া ব্রাক্ষণকুমারেরা শান্তর পাঠ কদ্ট্ডছেন। রাজা ভক্তির সহিত 
বারম্বার শঙ্করকে প্রণাম করিলেন, এবং উপহার স্বরূপ তাহাকে দশ 
সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলেন। শঙ্করও সাদরে রাজার কুশল 
প্রশ্ন করিলেন। নানাপ্রকার সদালাপের পর, রাজা স্বরচিত তিনটী 
সৃন্দর নাটক শঙ্ধরকে শুনাইলেন। তৎ্শ্রবণে শঙ্কর সাতিশয় 
আহলাদিত হইয়। রাজাকে বলিলেন “বর গ্রহণ কর।”। রাজাও 
করযোড়ে আত্মতুল্য সত্যপর একটা পুত্র প্রার্থনা করিলেন। শঙ্কর 
বলিতে লাগিলেন, তোমার এই স্বর্ণ মুদ্রায় আমার কোন প্রয়োজন 
নাই, আমাদের মধ্যে যাহার! গৃহী হইয়াছেন, তাহাদিগকে এই 
স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান কর। তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে, গুহে ফিরিয়া 
যাও। এইরূপ বলিয়া তিনি রাজাকে একান্তে ডাকিয়া একটী 
বৈদিক পুত্রেষ্টি যন্ত্র ব্যবস্থা প্রদান করিলেন। রাজা সেই ব্যবস্থা 
লাভ করিয়া, আনন্দ মনে স্বগৃহে প্রাতিগমন করিলেন । 
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সপ্তমবর্ধ বয়সেই শঙ্করের অনেক শিষ্য হইয়াছিল। মহর্ষি 
ঈশাও নাকি সপ্তবর্ধ বয়সেই ফিরিসি পণ্ডিতদিগের সহিত শান্তর- 
বিচারে প্রবৃত্ত হইয়।ছিলেন। বালক শঙ্করও নাকি সেইরূপ 
শিষাদিগকে দর্শন শাস্ত্রে শিক্ষা দান করিতেন, এবৎ তাদের সুখ- 
বোধের জন্য, তিনি নিজে শিঞ্্নে বসিয়া অনেক শাস্ত্র চিন্তা করিতেন । 
অনেক অর্তবিশু পণ্ডিতও এই সময়েই শঙ্করের শিষা গ্রহণ করেন 
বলিয়া উল্লেখ আছে। মাধবাচারধা বলিতেছেন যে সেই তরুণ বয়স্ক 
বাল-পণ্ডিতের নিকট দর্শন শাস্ত্রে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এক একজন 
ফণিপতির ন্যায় অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন । 

মাতৃসেবাই এই সময়ে শঙ্করের জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। জননীর 
একমাত্র সম্বল তিনি, তাহাঁরও একমাত্র সম্বল জননী, তাহার! 
পরস্পরের অদর্শনে যংপরোনাস্তি ক্লেশ বোধ করিতেন। মাধবাচার্ধা 
বলেন, সপ্তম বর্ষ বয়সেই বহ-নান্ধবেরা তাহাকে গার্হস্থা ধন্মে প্রবেশ 

করাইবার মানসে, তাঁহার উপযুক্ত সদ্বংশীয় পানর অনুসন্ধান 
চাস কিন্তু শঙ্কর কিছুতেই বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন 
না। বাল্য বিবাহ বোধ হয় তখনও দেশে প্রচলিত ছিল। তথাপি 
সপ্তমবধ বয়সে শঙ্করের বিবাহের প্রস্তাবের কথা পাঠ করিলে, অনে- 
কেরই হয়ত বিশ্বাস হইবে ন! বে সত্য সত্যই এই সময়ে শঙ্কর সপ্তম- 
বর্ষীয় বালক ছিলেন। হয়ত, পুরাতন হস্তলিখিত পুস্তকে লিখকের 
ভ্রম বশতঃ সপ্তদশ বর্ম স্থলে, সপ্তবর্ষ লিখিত হইয়া থাকিতে পারে। 


৯। উপমন্থা প্রভৃতি খষিগণের সমাগম । 
মাধবাচার্ধা বলিতেছেন যে এই সময়ে শঙ্করকে দেখিবার মানসে 
উপমন্্য, দধীচি, গৌতম, ত্রিতল. এবং অগস্ত্য প্রভৃতি খধিগণ তাহার 
ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পাঠক স্মরণ করিবেন, ঈশাও ভূমিষ্ঠ 
হইলে পর, কথিত আছে যে পুর্বনাঞ্চল হইতে দৈবজ্ঞ পণ্ডিতগণ 
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তীহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। সমাগত খধিদিগকে ররর 
করিয়া, শঙ্কর ও তদীয় জননী করযোড়ে তীহার্দিগকে কুশাসনোপরি 
উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। খধিগণ শন্করের সহিত 
পরমার্থ-বিষয়ক নানাপ্রকার প্রসঙ্গে কিছুকাল অতিবাহিত; করিলে 
পর, শঙ্কর-জননী খষিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন £-- 
“ভবাদৃশ মহাপুরুষদিগের সমাগমে অদ্য আমর! কৃতার্থ হইলাম । এই 
ঘোর কলিকালে, ভবাদৃশ মহাজনগণের চরণ দর্শন, আমার পুর্বজন্মের 
তপস্যার বলেই লাভ করিলাম। আমার এই শিশুকুমার, অতি 
বালাকালেই সাঙ্গোপাঙ্গ সমস্ত বেদ আয়ত্ত করিয়াছে । শিশুর কি 
আশ্চর্য্য প্রভাব, ভবাদৃশ মহর্ষিগণও আসিয়া ইহাকে অনুগ্রহ করি- 
লেন। যদি আমার শুনিতে কোন বাধা না থাকে, তবে আমার 
জানিতে বড় কৌতুহল হইতেছে, যে এ শিশু পুর্ব জন্মে কি তপস্ত। 
করিয়াছিল” ? তাহার কথা শুনিয়া ভগবান্‌ অগস্ত্য উত্তর করিলেনঃ-_ 
“হে পতিত্ৰতে, পুত্র লাভ মানসে তোমার পতি কঠোর তপস্যা! করিয়! 
ভগবান উমাপতির প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিলেন,“তুমি শতবর্ষজীবি, বহু পুত্র আকাঙ্ক্ষা কর, কিন্বা অল্লায়ু, 
সর্বজ্ঞ, একটি মাত্র পুত্র আকাঙ্ক্ষা কর।” তোমার পতি সর্বজ্ঞ 
একটা মাত্র পুত্র কামনা করিয়াছিলেন। ভগবান্‌ দেখিলেন, তিনি 
ভিন্ন দেবতাদিগের মধ্যেও সর্বজ্ঞ কেহ নাই, অতএব তোমার পতির 
প্রার্থনা সিদ্ধির জন্য, উমা-পতি স্বয়ংই তোমার তনয়রূপে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন।” এই কথ! শুনিবা মাত্র, শঙ্কর-জননীর কৌতুহল আরও 
বৃদ্ধি হইল । তিনি জিজ্ঞাস! করিলেন “হে খধিবর, বলুন আমার পুত্রের 
আয়ু কি পরিমাণ?” “তোমার পুত্রের নিয়মিত আয়ু ষোল বৎসর মাত্র, 

কিন্তু প্রয়োজন বিশেষে তিনি আরও ১৬ বৎসর এ সংসারে বাস করি: 

বেন” অথস্ত্যকে এইরূপে ভাবি ঘটনা সকল প্রকাশ করিতে দেখিয়া, 

অপর ধধিগণ তাহাকে নিষেধ করিলেন । তাঁহার! সকলে শঙ্করকে, 


উপমন্থা প্রভৃতি খধিগণের সমাগম। ২৯ 
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সন্সেহ সম্ভাষণ করিয়। যথা ইচ্ছা চলিয়া গেলেন । এদিকে খষিদিগের 
নিদারুণ বাক্য শ্রুবণমাত্র, সম্ভান-বশুসলা জননীর বক্ষে যেন বিনা 

মেঘে বজ্রপাত হইল। তিনি বাতাহত কদলী তরুর ন্যায় ধরাশানী 
হইলেন। শঙ্কর শোকাতুরা জননীকে অনেক বুঝাইতে লাগিলেন £-- 
“হে মাতঃ! এ সংসার ক্ষণভঙ্গুর, ৮৯ অযোগ্য; এ শরীর 
বায়ু.কম্পিত পতাকা অপেক্ষাও চঞ্চল । ন্ত মূঢ় ব্যক্তিই ইহাতে 
আস্থা স্থাপন করে; বার বার জন্ম চন বার বার সম্ভান পালিন, 
বার বার দার গ্রহণ, ভাবিয়া দেখ, সেই সকল পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র 
এখন কোথায় ? কোথায় তাহারা, আর কোথায়ই বা আমরা । সত্য 
সত্যই সংসারের যোগ পাস্থশালার পথিক-সমাগমের ন্যায় ক্ষণিক। 
এই পাপ-সঙ্কুল সংসার পথে এ পুনঃ যাতায়াত করিয়া কিছুমাত্র 
স্থখ-শান্তি দেখিতেছি না। মাতঃ, আমি সন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া 
ভব-বন্ধন মোচনের জন্য We যত্ববান্‌ হইব ৷? দুঃখিনী মাতা 
পুত্রের তাদৃশ শ্রুতি-কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া বাষ্পাকুল কণ্ঠে 
বলিতে লাগিলেন -- 

“বৎস, এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর, সংসারবাসে মনোযোগী হও, 
পুত্র লাভ কর, যজ্জানুষ্ঠান কর। পরে সময় হইলে সন্যাস গ্রহণ 
করিবে । সাধুগণ এই পথই অবলম্বন করিয়া থাকেন। ছৃঃখিনী 
মায়ের তুমি একমাত্র পুত্র । বৎস, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে 
এই হতভাগিনী কি করিয়া জীবন ধারণ করিবে? আমার মৃত্যু 
হইলে, কেই বা আমার প্রেতকৃত্য সকল অনুষ্ঠান করিবে? তুমি 
পণ্ডিত হইয়া কিরূপে বৃদ্ধ! জননীকে ছাড়িয়া যাইবে,_-ভাবিতেও কি 
তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় না, দয়ার উদ্রেক হুয় না” ? রি 

মাতা তাহার সপ্তম ব্যায় শিশু পুত্রকে পুনঃ পুনঃ পুত্র লাভ 
করিতে অনুচ্ঞা করিতেছেন। শুনিলে হয়ত অনেকেরই সংশয় হইত 
যে সত সত্যই এরূপ আলাপ সপ্তবর্ধীর বালফের গে সম্ভর. কিনা +" 


৩. শীমংশঙ্বকরাচার্খা ! 
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১১। শন্করের জীবন-সন্ধি। 


শাহন্থ্য ধন্ধের প্রশস্ত রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া শঙ্কর সন্গ্যাস ধৰ্ম্ম 
গ্রহণ করিবেন । তিনি কি যথার্থই সংসার ত্যাগী হইতেছেন ? মহা- 
পুরুষেরা সাধারণ সক্কীর্ণ নিয়মে সংসার করিতে পারেন না। যদ্দি 
তাহাই করিতেন, তবে সংসারই রসাতলে ঘাইত।. যাঁহাদিগের উপরে 
সমস্ত পৃথিবীর কল্যাণের ভার,--কি বুদ্ধ, কি ঈশা, কি মহন্মদ, 
কি শঙ্কর, কি চৈতনা,__ তাছারা ভাহাদের মাতা পিতারই বল, আর স্ত্রী 
পুত্রেরই বল, কোন বক্তি ব। পরিবার-বিশেষের সম্পত্তি 
হইতে পারেন না। বাঁশ বলয়াছিলেন “কে আমার মাতা, কে আমার 
ভ্রাতা ? ধাহার। আমার পিতার ইচ্ছ' পালন করেন, তাহারাই আমার 
যাত! এবং ভ্রাতা 1” অনজগতের জ্ঞান-পরদীপ হস্তে ধারণ করিয়া, 
মাতার রেশ হইবে বলিয়া, শঙ্গর স্বীয় জাবনের মহাত্রত ভুলিয়! 
থাকিতে পারেন না| বরং ঈশা! ভাহার'ম।তার পতি কথঞ্চিৎ বিরাগ 
প্রদর্শন কারিয়' ছিলেন বল! যায়, শিন্তু শরর তাঁহার মাতার প্রতি 
যরাগ এদর্শন করিতে ক্রটা করেন শাই। পবজাদপি কঠোরাণি 
মৃদূনি কু্তমাদপি 1” মাতৃপ্রেমে শঙ্গরের হৃদয় কুল্দরম হইতেও 
কোমল, জগতের এবং ক্বোর ভাহনানে ভাজার হৃদয় বজ হইতেও 
কঠিন। বাহার! ঈদৃশ মহাঙ্নদিগকে 'সংসারত:গীা” বলিয়া দোধা- 
রোপ করেন, তাহার অত্ন্ত স্লদ্ণা । বরং আনাদের গত যাহারা 
দ্রীপুল পরিবার লই ঘ্ল। একটা সক্গীর্ণ গঞ্ধী প্রস্তুত করিয়া, তাহাতেই 
জীনন নিঃশেষ করে, যাচাব! সম্ভাকাক নামে দেহ-দেণতার পুজায় প্রাণ 
মন ঢালিঞা দেয়, এবং সন্দানগণাক ও সে মনে দাক্ষিত করে, 
[হাদের বানান বা লেকাক্ছারের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের কীর্তি 
কলংপরও স্থানাদ্তণ বা লেকান্তর হয়. যাঠারা সংসারের অধিকাংশ 
লোকের কলাণ সম্বন্ধে উদাসীন,--ভাহার।ই যথার্থ সংসারত্যাগী। 
শুকরের হৃদয় সমুদ্রের স্যায় উদার, কালের ন্যায় অঙ্ীম। তিমি দেহ- 
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ধারী হা রন হা হ্যায় দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করিয়া 
সর্বত্র স্বীয় মঙ্গলব্রত সাধন করিয়াছেন। তিনি কি করিয়া সংসার- 
ত্যাগী হইবেন ? শঙ্করের কাশীবাসকালের একটি প্রচলিত গল্প 
এ স্থলে উল্লেখ যোগ্য । ঘটনা সত্য হউক আর নাই হউক, তাহা 
ছারা উহার হৃদয়ের প্রশস্ততা সন্বন্ধে লোকের কিরূপ ধারণা,_-তাহার 
পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পটি এই £--একদা একজন ভদ্রলোক 
শঙ্করকে মধাহ্ে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, শঙ্কর নিমন্ত্রণ গ্রহণ 
করিয়াও উপস্থিত হইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন না। অন্ন-ব্যঞজন 
প্রস্তুত করিয়া, নিমন্ত্রণ কর্তা উদ্বিগ্ন মনে আচার্যের আগমন প্রতীক্ষা 
করিতেছিলেন। এমন সময়ে একট কুকুর গৃহে প্রবেশ করিয়া, 
সেই অয্ন-বাপ্জন ভোজন করিতেছিল। ইহা! দর্শন করিয়া গৃহকর্তী 
ক্রোধভরে সেই কুকুরকে বংশখণ্ড দ্বারা তিনবার গুরুতর প্রহার 
করিলেন। কুকুর আহত হুইয়া চিৎকার করিতে করিতে পলায়ন 
করিল। পরদিন নিমন্ত্রণ-কর্তা শঙ্করের নিকটে যাইয়া, তাঁহার নিমন্ত্রণ 
রক্ষা না করাতে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তখন শঙ্কর আপনার বক্ষঃ- 
দেশে তিনটি গুরুতর লগুড়াঘাতের দাগ দেখাইয়। বলিতে লাঁগি- 
লেন £--“আমি ত তোমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু 
তুমি আমাকে গুরুতর লশুড়াঘাত করিয়া তাড়াইয়া, দিয়াছিলে। 
এই দেখ, আমায় বুকে এখনও সেই তিনটি আঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে ।” 
শঙ্কর যেন তাহার নিজেরই সেই “অহেতুক-দয়া-সিন্কু” হৃদয়ের 
বর্ণনা করিয়া তাঁহার কৃত বিবেক-চুড়ামণি গ্রন্থে বলিতেছেন ৪__ 
“অয়ং স্বভাবঃ স্বত এব যৎ পরশ্রমাপনোদ প্রবণং মহাত্মনাং। সুধাংশু 
রেষ ন্বয়মর্ককর্কশ প্রভাঁভিতগ্তামবতি ক্ষিতিং কিল”, ॥৪০॥ চন্দ্র যেমন 
সুষ্যের প্রখর রশ্মিজাল আপন বক্ষে গ্রহণ করিয়া তাহার প্রখরতা. 
দুর করিগা সিদ্ধ শীতল জ্যোত। দানে সূর্যের প্রথর তাপে উত্তপ্ত পৃথি- 
বীকে রক্ষা করে,দাধু মহাত্সাদিগের হৃদয়ও সেইরূপ সর্বদা পরের দুঃখ. 
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মোচিনের জন্য ব্গ্র। শঙ্করের হৃদয় ও সংসারের দুঃখ-ভারকে আ লি 

গন করিয়া অদ্বৈত-ধৰ্শ্মের শীতল ছায়া দানে ত্রিতাপ-ভ্বালায় উত্তাপিত 
জীবলোকেের দুঃখ মোচনের জন্য ব্যগ্র হইল। তাহার মনোমধ্যে এক 
মহান্দংগ্রাম উপশ্থিত। একদিকে তাহার অগাধ মাতৃ-অনুরাগ, অপর- 
দিকে তাহার জীবনের মহাব্রত। একদিকে সংসার, অপরদিকে 
সম্স্যাস। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, “কিছুতেই আমার 
হৃদয় সংসারে প্রবেশ করিতে চায় না । মাতাও কিছুতেই আমাকে 
'ছাঁড়িতেছেন না; আমার প্রাণের ভিতরে যে কি আগুন জ্বলিতেছে, 
‘তিনি কিছুই বুবিতেছেন না। মাতার অনুমতি না পাইলে, আমি 
₹সার ত্যাগ করিতে পারি না” 


১১1 শঙ্করের সন্যাস গ্রহণে, মাতার অন্ুমতি-লাভ । 

শঙ্করের মনোমধ্যে এইরূপে মহাসংগ্রাম চলিতেছিল, এমন 
সময়ে তিনি একদা তাঁহার গৃহের সম্গিকটস্থ পুর্ণা নদীতে সসানার্থ 
'গমন করিয়াছিলেম। নদী সেই সময়ে বর্ষার জলে পরিপুর্ণ। গভীর 
জলে অবগাহন করিবামীত্র একটা ভীষণ কুস্তীর তাহার পাদদ্বয় গ্রাস 
করিল। বালকের ক্রন্দন-ধবনি মাতার শ্রুতি গোচর হইল। এই 
বিপন্ন অবস্থায় বালক তাহার মাতাকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল “মা, 
এক অতি বলবান্‌ কুস্তীর আমার পাদদ্বয় গ্রাস করিয়াছে । আমি 
চলিতে অক্ষম, কি উপায় হইবে ?” সন্তানের এই আর্তনাদ শুনিয়া 
মাতা উদ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গৃহ হইতে নদী-তীরে আসিলেন। আসিয়া 
শঙ্করকে জল-মগ্ন দেখিয়া, তীরে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে সন্তানের মুখ- 
পানে চাহিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । “হায় অন্ধের যন্তি স্বরূপ, 
আগার এই একটা মাত্র সন্তান, তাহাকেও দুরন্ত কুস্তীর গ্রাস করি" 
যাছে। হা শিব, হা শিব, পুর্ববেই কেন আমার মরণ হইল না” 
কিন্তু বিধাতারই এইরূপ বিধান। বিধাতা স্বয়ং যেন কুন্তীররূপে শঙ্করের 
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ভাবি EE পথ কর -মুক্ত করিয়। বেদান্ত জর রক্ষার ব্যবস্থ! 
করিতে আসিয়াছেন। বালকের অন্তরে তখন এই এক অপূর্ধব ভাবের 
উদয় হইল, যে সন্ন্যাস ত্রত গ্রহণে কৃত-সঙ্কল্প হইলে, এই বিপদ হইতে 
সে মুক্তি লাভ করিবে। অন্তরে এইরূপ আশ্বাস বাণী লাভ করিয়া, 
বালক মাঁতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, “মা, তোমার 
অনুমতি লইয়া যদি আমি সন্গ্যাস গ্রহণে কৃতসঙ্কল্ল হই, তবে এই 
ভীষণ জলচর আমাকে পরিত্যাগ করিবে । যদি অনুমতি দেও, 
তবে বল, আমি তাহাই করি।” সন্তানের ঈদৃশ বাক্যে মাতা! 
অত্যন্ত বিশ্মিতা হইলেন। যাহা হউক, তিনি মনে মনে ভাবিলেন, 
জীবিত থাকিলে, যে অবস্থায়ই হউক, সন্তানের পুনদর্শনের। 
আশ! আছে। মরিলে সে আশ! তিরোহিত হইবে । মাতা আর! 
কোনও রূপ ইতস্তত না করিয়া অবিলম্বে পুত্রকে সন্যাস গ্রহণে 
অনুমতি দান করিলেন। সেই সঙ্গেই সেই কুম্তীর ও বালককে 
পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। বালক তীরে উপস্থিত হইয়া শোঁকা- 
কুল! জননীকে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিল। “হে মাত, আদেশ 
কর, সন্গ্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া তোমার কোন্‌ প্রিয় কার্য আমাকে 
সাধন করিতে হইবে। আমি নিশ্চয় তাহা করিৰব। তোমার 
গ্রাসাচ্ছাদনের কোনও ভাবনা নাই। জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে যাহার! 
আমার পৈতৃক বিত্তাদি গ্রহণ করিবেন, তীহারাই তোমার গ্রীসাচ্ছা- 
দনের বাবস্থা করিবেন। রোগাদিতেও জ্ঞাতিরাই তোমার শুরা 
করিবেন। তোমার মৃত্যু হইলে, তীহারাই যথাবিধি সংস্কার করি- 
বেন। আমার পৈত্রিক বিত্ত লাভের আশায়ই হউক, অথবা লোক- 
লজ্জা ভয়েই হউক, তাঁহার! ইহার অন্যথা করিবেন না । মাত, 
তোমান্ধ কোনও ভয় নাই।” মাতা উত্তর করিলেন £--“বৎস, 
তোমার সন্নাস-গ্রহণ অনুমোদন করিয়া, আমি তোমাকে নক্র- 
মুখ হইতে রক্ষা করিলাম। আমার মৃত্যু হইলে, আসিয়া বিধিমত 


৩৪ শ্রীমংশঙ্করাচার্য্য। 
আমার দেহ-সংস্কার করিও | শঙ্কর বলিতে লাগিল “হে মাত, 
দিনে হউক, কিম্বা! রাত্রিতে হউক, তুমি যখনই আমাকে স্বরণ করিবে, 
আমি শ্রুশ্থই থাকি, অথবা অস্থুস্থই থাকি, আমার অপর সকল কর্দ্ম 
পরিত্যাগ করিয়া, আমি তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইব। তোমার 
সত্য হইলে, আমি তোমার দেহ-সংস্কার করিব। আমাকে বিশ্বাস 
কর।, মা তোমার চরণে আমার এই একটী অনুরোধ,--তুমি 
কদাপি ভাবিও না যে আমি তোমাকে যণ্ঠি-হারা অথবা অনাথ! 
ফেলিয়া চলিয়া শিয়াছি। গৃহে থাকিলে আমার দ্বারা তোমার যে 
ফল-লাভ হইত, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, তাহার শতগুণ ফল 
তোমার লাভ হইবে ।” এইরূপে মাতাকে আশ্বস্ত করিয়া শঙ্কর 
তীঁহার জ্ঞাতিবর্গ সকলকে ডাকিয়া আনিলেন। করযোঁড়ে তাহা- 
দিগকে বলিতে লাগিলেন, “আমি সন্যাস গ্রহণ মানসে অতি দূরদেশে 
চলিয়া যাইতেছি। আমার এই দুঃখিনী বিধবা জননীর ভার আপনা- 
দিগের উপরেই ন্যস্ত রহিল।৮ পুজ্রের কথ! শুনিয়া জননী রোদন 
করিতে লাগিলেন। পুক্রও শোকাকুল অন্তরে, মাতৃ আজ্ঞা লাভ 
করিয়া, মাতার রক্ষণাবেক্ষণের ভার জ্ঞতিবর্গের হস্তে অর্পণ করিয়া, 
সন্যাস গ্রহণের জন্য দেশান্তরে যাত্রা করিল । 

এই সময়ের ও একটী উপকথার উল্লেখ পাওয়া যায়। শঙ্কর 
দ্বারা আনিত পুর্ণা নদীর তীরে কৃষ্ণের একটা মন্দির ছিল। নদীর 
তরঙ্গাঘাতে সেই মন্দির ভগ্রপ্রীয় হইয়া পড়িয়াছিল। তদ্দর্শনে ভীত 
হইয়া, কৃষ্ণ শঙ্করের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন । শঙ্করও সেই প্রার্থনা 
পুর্ণ করিবার জন্য, বানুদ্ধয় দ্বারা সেই কৃষ্ণের মন্দির উত্তোলন করিয়া, 
নিকটবন্তি অপর কোনও নিরাপদ স্থানে তাহা স্থাপন করিলেন । 
শঙ্কর শিবের অবতার বলিয়া পরিচিত। কৃষ্ণ বৈষ্ণবদিগের দেবতা । 
শৈবদিগের বৈষ্ব-বিদ্বেষ-কলুধিত কল্পনা হইতেও এইরূপ উপকথার 
সৃষ্টি হইতে পারে । 
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মাতার অনুমতি গ্রহণান্তে, পরত্রহ্ধে চিত্ত সমাহিত করিয়। শঙ্কর 
সংসার-মমতাশূন্য হুইয়া গুহ পরিত্যাগ করিলেন। শান্তি, দাস্তি, 
উপরতি, ক্ষান্তি, সমাধি, শ্রদ্ধা প্রভৃতি গুণ সকল তাহার হৃদয়ের ভূষণ 
হইল । তাহার হস্তে দণ্ড, পরিধান গৈরিক বসন । যাত্র। করিয়! 
পথে অসংখ্য বন-পর্ববত, অসংখ্য নদ-নদী, এবং অসংখ্য গ্রাম-নগর 
তাঁহার নয়ন গোঁচর হইল। সেই নির্জন পথিমধ্যে তাহার 
হৃদিস্থিত পরমাত্মাই তাহার একমাত্র সহচর । পরত্রহ্মই যেন তাহার 
এন্দ্রজালিক মায়াশক্তির প্রভাবে, দেই সকল দৃশ্যমান বনরাজিরূপে 
শঙ্করের চতুদ্দিকে বিরাঁজমান। বেদরূপিনী বৃদ্ধা গোমাতাকে 
পাষগুগণকর্তৃক বিবিধ কুপথে আকৃষামান! দেখিয়া, তাহাকে প্রকৃত 
অদ্বৈত পথে প্রবর্তিত করিবার জন্য যেন তিনি হস্তে দণ্ড ধারণ 
করিয়।ছেন। বহু দুর পর্যাটনান্তে তিনি পরিশেষে নর্শ্মদানদীতীরে 
উপস্থিত হইলেন । কেরল বা মালাবারস্থ কালটি গ্রাম হইতে মধাদেশস্থ 
নৰ্ম্মদ| নদী দুইশত ক্রোশের কম হইবে না। পদব্রজে শঙ্করকে 
তথায় যাইতে অন্ততঃ পনর কুড়ি দিন লাগিয়া থাঁকিবে। সূর্যাস্তের 
কিঞ্চিৎ, প্রাক্কালে শঙ্কর গোবিন্দনাথের নামে পরিচিত নর্ম্মদ! 
তীরবৃত্তি এক মহাবনে উপস্থিত হইলেন। সেই বনমধ্যে গোবিন্দনাথ 
নামক মুনিবরের আশ্রম। গোবিন্দনাথ বিখাত খষি গৌড়পাদের 
প্রধান শিষ্য । গৌড়প।দ একদিকে যেমন সাংখ্যকারিকার রচয়িতা, 
অপরদিকে তিনি মাণ্ডুক্যোপনিষদের ও কারিকাকার। সাংখ্য 
দর্শনোক্ত ‘প্রকৃতি’ বা ‘প্রধানের’ “ত্রিগুণের সামাবস্থা” বলিয়! সংজ্ঞা 
করিয়। তিনি সেই প্রধানকে বেদান্ত-দর্শনোক্ত মায়ার সহিত এক করি- 
য়াছেন।, এই সকল কারণে তাহাকে সাংখ্য এবং বেদাস্তের মিলন: 
ভূমি বলা যাইতে পারে। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে গোবিন্দনাথের 
ও স্থান এন্নুপই নির্দিষ্ট করা যায়। পূর্বের কখন ও এই গৌবিন্দ- 


তদ ডন: হং gl | 


সি শামি 


নাথের নাম শঙ্করের শর্ত গোচর হইয়া ছিল কে ন! ঠিক পি বলা 
কঠিন। শঙ্কর সুর্ধ্যান্তের সময়ে সেই বিস্তীর্ণ বনমধ্যে প্রবেশ 
করিয়া, নদী-তীরবর্তী কোন এক বৃক্ষতলে বলিয়া সুশীতল বায়ু 
সেবন করিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিলেন। পরে চতুদ্দিকে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে পাইলেন, স্থানে স্থানে বৃক্ষ শাখায় উজ্জ্বল 
মুগচর্, এবং কৌপীন বসন সকল শোভা পাইতেছে। তিনি 
বুঝিলেন যে তথায় মুনিদিগের বাসস্থান । তিনি মনে মনে স্থির 
করিলেন যে এই জাশ্রমেই তিনি একবার সন্গ্যাস-ধন্মের উপদেশ 
গ্রহণ করিবেন। আশ্রমবাসীদিগের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া 
তিনি জানিতে পাঁরিলেন যে, এই স্থানে পরমহংস গোবিনীনাথের 
আশ্রম । তিনি অতি ভক্তির সহিত গোবিন্দনাথের গুহাসমীপে 
উপস্থিত হইয়া ভক্তিভরে তিনবার সেই গুহা প্রদক্ষিণ করিলেন। 
অবশেষে শি্যবর্গের সমন্ষে গুহাদ্বারে সাষটা্জ প্রণিপাত পুর্ববক 
রাগ এইরূপে পরমহংস গোধিন্দনাণের স্তব করিতে লাগি- 

£_-“ফণিপতি শেষ--যিনি বিষ্ণুর শয্যা, যিনি শিবের পায়ের 
en যিনি স্বীয় মস্তকে সপাগর! পৃথিবী ধারণ করিয়াছেন, 
আপনি সেই ফণিপতিরই অবতার । আমি আপনার চরণাশ্রয় ভিলা 
করিতেছি। আপনার সহজ মুখ দর্শনে আপনার শিষাগণ ও পাছে ভয় 
পায়, সেই জন্যই আপনি সহস্র মুখ পরিত্যাগ করিয়া, এক মুখ- 
বিশিষ্ট শাস্ত-স্বভাব পতঞ্জলিরূপে অবতীর্ণ হইয়া শিষাবর্গের প্রতি 
কৃপা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পাতাল প্রবেশ পূর্বক ফণিপতি শেষ 
সমীপে শিক্ষা লাভ করিয়া জগতের হিতের জন্য, আপনি ভূতলে 
যোগ-শান্র এবং ব্যাকরণ শান (পাণিনি ) প্রকাশ করিয়াছেন 1% 


*। ফণিপতি শেষ বোধ হয় কোন ন্‌ HE খৰি হইবেন, যিনি প্রথমে 
কুস্তকাদির প্রণালী আবিষ্কার করিয়া ছিলেন । হয়ত কুম্ভক দ্বারা শরীর- 
ক্রিয়া রোধ করিয়! তিনি সর্পের স্তায় অধিকাংশ সময় গুহামধো অবস্থান করিতেন। 
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০০ চা শত 


অধুনা আপনি পরম্পরাগত সর্ববগুণশালী ব্যাসপুত্র শুকদেবের শিষ্য 
গৌড়পাদ গমি হইতে ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ করিয়া, গোবিন্দনাথ নামে 
ভূতলে পরিচিত হইয়াছেন। আপনার মহিমা অপার | ব্রহ্গজ্ঞান- 
লাভ মানসে, আমি একান্ত মনে আপনার আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি | 
ব্ৰহ্মচ্ছান দান করিয়া, এ দাসকে কৃতার্থ করুণ । 


১৩। গোবিন্দনাথের নিকটে শঙ্করের স্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষা । 


সৌভাগা ক্রমে শঙ্কর যখন গোবিন্দনাথের স্তব করিতেছিলেন, 
তখন গোবিন্দনাথের সমাধি ভঙ্গ হইয়াছে। গুহাত্যন্তর হইতে সেই 
মুণিবর জিজ্ঞাসা করিলেন “কে তুমি” ? শঙ্কর তখন পবিত্র অদ্বৈত- 
ভাবপুর্ণ হস্তামলক-নামীয় বিখ্যাত কবিতার অনুরূপ বাক্যে উত্তর 
করিলেন-="“স্বামিন, আমি পাঁখিব, জলীয়, তৈজস, বায়বীয়(১) 
অথবা আকাশাত্বক(২) কোনও পদার্থ নই। আমি এ সকলের 
কোনও(৩) গুণ বিশেষ ও নাই। আমি কোনও ইন্ড্রিয়(৪) 
বিশেষ অথবা ইন্দ্রিয় সকলের সমষ্টি ও নই। এই সকলের অতীত 


সক আস 


কপ ক পা এও 


সর্পের জীবন-তব্ব পর্য্যালোচনা দ্বারা কুস্তকের প্রণালী প্রথম আবিষ্কার হ্ইয়! 
থাকিতে পারে । শেষ নামক কোন মহাসর্প মৌখিক উপদেশ দ্বাৰা পতঞ্জলিকে 
কুম্তকাঁদি বিষয়ে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন, এরূপ কথা কবি-কল্পনা ভিন্ন অন্ত 
কিছু হইতে পারে লা। যোগ-ুত্রের প্রণেতা পতঞ্জলি '্বয়ংই সর্পাদির জীবন 
তত্ব পর্যালোচনা করিয়া কুস্তকাদির প্রণালী আবিষ্কার করিয়। থাকিতে 


পাঁরেন। 


৬৮ হালা | 


টা করার বিহীন, ৫ কেবল, বৈ ভিডি পরমাত্মাই আমি” ূ 
শঙ্করের এই অদ্বৈত ভাবপুর্ণ উত্তর শ্রাবণ করিয়া, মুণিবর গোবিন্দ 
স্বামী যারপর নাই আহলাদিত হইলেন। তিনি বলিলেন “হে শঙ্কর, 
আমি সমাধি-চক্ষে জানিতোছী, তুমি বস্ত্রতই শঙ্কর স্বয়ং ভূতলে 
অবতীর্ণ ।” এইরূপ বলিয়া তিনি গুহাদ্বারে আসিলেন। শঙ্কর 
ভাহার চরণ যুগল দেখিতে পাইয়া, নিকটে অগ্রসর হইলেন, এবং 
উহার চরণ বন্দনা করিয়া অপর শিষ্য-বর্গের নিকটে শিষ্টাচারের 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন তাঁহার সেবা লাভ করিয়া গোবিন্দনাথ 
সাতিশয় প্রসন্ন হইলেন। “সঃ গুরুমে বাভিগচ্ছেৎ” ইত্যাদি 
শ্রুতি বচণোক্ত সম্প্রদায়-বিধি পরিপালন জন্য, শঙ্কর গুরুর 
নিকটে ব্রক্ষজ্ঞান লাভের প্রয়াসী হইলেন। তাহার গুরুভক্তি 
দর্শনে গোবিন্দনাথ সাতিশয় প্রীত হইয়া, চারি বেদোক্ত চারিটি 
মহাবাক্য দ্বারা--ঝূপ্রেদীয় “প্রজ্ঞাণং ' ব্রহ্ম’ যজুর্বেবদীয় ‘অহং 
ব্ৰহ্মাস্মীতি’ _ সামবেদীয় “তন্বমসি*_-অথর্পববেদীয় ‘অয়যমাত্মা ব্রহ্ম’ 
জীব এবং ব্রহ্ষের একত্ব উপদেশ করিলেন। গুরূপদেশে 
ব্যাসকৃত ব্রহ্মসৃত্রের অদ্বৈত.ব্রক্ম বিষয়ক তাৎপৰ্য্য সহজেই 
শহ্করের হৃদয়ঙ্গম হইল। পরাশরের পুত্র এবং শিষ্য ব্যাস, 


পপি 


* টাকফাকার বলিতেছেন তি এতদ্ব রা চার্ধাক মত প্রত্যাথ। 1ন 
করিতেছেন। 

(২) এতত্বাঁর! শৃন্ভবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ষমত প্রতাথান করিতেছেন। 

(৩) পাঞ্ভৌতিক ক্রিয়া-শক্তি-প্রধান প্রাণ, এবং পাঞ্চভৌতিক জ্ঞ।ন- 
শক্তি-প্রধান মনের ও আত্মন্ব গ্রতাখান করিতেছেন | মনের নিরাম দ্বার! 
ক্ষণিক-বিজ্ঞান্বাদী বৌদ্ধমত ও প্রতাখান করিতেছেন । 

(৪) গন্ধরসাদি পাঞ্চতৌতিক গুণের নিরান দ্বারা পঞ্চ, .তন্মাত্রের ও 
আত্মবাদ প্রত্যাখান করিতেছেন। ( এস্থলে ম গুনের নিকটে শঙ্কর নিজেই 
‘তত্্মসির’ যে ব্যাখ্যা! করিয়াছেন তাহ! দ্রষ্টব্য )। 
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চি পতি পা 2 ০০ সপ্ন নও লা এপ Ne লি 


ব্যাসের পুক্র এবং শিষ্য বিখ্যাত শুকমুনি, _শুকমুণির শিষ্য 
গোঁড়পাঁদ, গৌড়পাঁদের শিষ্য মুমিবর গোবিদ্দনাথ, গোবিন্দনাথের 
শিষ্য প্রীশঙ্কর, এইরূপে শঙ্কর পরম্পরা-প্রাপ্ত সন্ন্যাস-ধর্ক্দে বিধিমত 
দীক্ষা লাভ করিলেন" চিত্ত-শুদ্ধি সম্পাদন মানসে শঙ্কর ভক্তি এবং 
বিনয়ের সহিত কিছুদিন গুরুর সেবা করিলেন। গুরুদেব ও তাহার 
সেবা-লাভে গ্রীত হইয়া, উপনিষদ্‌ বাক্যে তাঁহার নিকটে অদ্বৈত 
্রঙ্বিষ্তা প্রকাশ করিলেন" সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনি গৌবিন্দ- 
নাথের নিকটে যতির আচার, এবং নানাবিধ শাস্ত্র বিষয়ে ও উপদেশ 
গ্রহণ করিলেন। ক্রমে সাধনা দ্বারা নির্মল হইলে পর, তাহার 
চিত্ত ধ্ৰুব-লোকের ন্যায় শোভা পাইল। পাঁটল বসন পরিধান 
করিয়। শঙ্কর দিবাবসান সময়ের রক্তবর্ণ মেঘজাল আবৃত হিমগিরি- 
শুূলের শোভা ধারণ করিলেন। শিব গজাস্ুরকে বধ করিয়া, তাঁহার 
রুধিরাক্ত চর্ম্ম অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। শঙ্কর ও আবিষ্ভারূপী 
মহাগজ নিহত করিয়া রুধিরাক্ত চর্স্মের পরিবর্রে, অরুণ বর্ণ 
শাঁটি পরিধান করিয়াছেন, শিবের ন্যায় তিনি ভূত-প্রেতের 
সহচর নহেন, অথবা 'বৃষারোহছণে বিহার করেন না, অঙ্গে ভত্ম লেপন 
করেন না, অথবা সর্প ধারণ করেন লা। কিন্তু শিবের ন্যায় শঙ্করও 
ত্রিপুরারি, কারণ তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞান-দৃষ্টি দ্বারা অবিষ্ভা কল্পিত স্থুল- 
সুন্দম-কারণ রূপ ত্রিপুর দহন করিয়াছেন। পরমহৎসগণ তাহার 
সহচর, : শ্রুতি তাহার ক্রীড়াডুমি। “ত্রহ্মবিৎ ত্রশ্মৈব ভবতি”। 
পা ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ করিয়! নিদ্দন্দ তুরীয় ত্রহ্মন্বরূপ হইয়া নিজের 
মহিমাতেই বির [জি করিতেছেন (“স্বে মহিন্বি”)। ব্রাহ্মণাদির 
সৌভাগ্যের নিদানভূত বর্ণ-ধর্ম্ম তিনি অনুসরণ করেন না। 
এঁহিক, বা পারত্রিক কোন ফলভোগে তাঁহার আসক্তি নাই। 
অহংকারাদি রিপুগণের নিবাঁস-ভূমি, এই দেহ-রথে' তিনি 
মমতা শুন্য । বিনা সাহাযো, অদৈত-জ্ঞান-প্রভাবে তিনি 
[ | 
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পুর্য্যষফটকন্* জয়ে নিযুক্ত । ‘সারের দুঃসহ ছু খ এবং পাপরাশি তিনি 
দুর হইতে দর্শন করিয়াই পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পরমহংস পদ 
লাভের প্রয়াসী । ন্বদ্ধার রোধ করিয়! সমাধি অভ্যাস দ্বার! তিনি ক্রমে 
-পরমহংসত্বণ' পদ প্রান্ত হইলেন, এবং পরমহংসন্থ লাভ করিয়! সংসার- 
বন্ধন মোৌচনের মানসে, তন্ময় ভাবে, সেই অন্তররাজ্যের অন্ধকার দূরী- 
করণে হংস বা সূর্য্যস্বরূপ পরমাত্মার অর্চ্চনায় দিনাতিপাত করিতে লাগি- 
লেন। *হংসভাবমধিগত্য স্ুধীন্দ্রে তং সমর্চতি চ সংস্যতিমুক্ত্যৈ 1” 

পাঠক দেখিবেন অদ্বৈত মতের সহিত ব্রক্ষোপাসনার কোনও 
বিরোধ নাই। ব্রঙ্গোপাসনাই শঙ্করের অদ্বৈত সাধনার প্রধান অঙ্গ 
“ছিল? 


* প্রাণপঞ্চক,। কর্মেন্দিয়পঞ্চক, জ্ঞানেন্জিয়পঞ্চক, অন্তঃকরণ চতুষটয়, 
-'অবিদ্ঠা, কাম, কৰ্ম্ম, বাসন! । | 
+ পরমহংস শব্দে, কেহ বলেন, হংসকুল যেমন--বর্ষ।কালের ঝড় বৃষ্টি 
ভয়ে এদেশ পরিতাগ করিয়া অতিদুরস্থ মানস-সরোবরে গিয়া! আশ্রয় গ্রহণ 
করে, সেইরূপে যাহারা সংসার ভয়ে ভীত হইয়া হৃদয়-সরোবরে প্রবেশ করিয়! 
পরমাত্মাকে আশ্রয় করেন, এবং হংসের জলকেলির স্তাঁয় পরমাস্মাতেই ক্রীড়া 
করেন, তীহারাই পরম্হধ্প। কেহ বলেন, একত্র মিশ্রিত নীর এবং ক্ষীর 
(জল এবং দুধ ) মধ্যে হংস যেমন নীর হইতে পৃথক করিয়া ক্ষীর সম্ভোগ 
করিতে সঙ্গম, যাহারা! এই ব্ৰহ্মময় সংসারে বিষয়রূপ নীর হইতে ব্রঙ্গরূপ ক্ষীর 
পৃথক্‌ করিয়া সম্ভোগ করিতে সক্ষম তাঁছারাই পরমহংস। অপর সকলে 
হেয় কাক। ক্ৰেহ বলেন হংস হৃর্রের নামান্তর | ধাহাদের উপদেশ এবং 
সহবাস, ক্ধ্যালোকের সভায় মনের তিমির নষ্ট করে, এবং অন্তর-দৃষ্ট পরিস্কার 
করিয়া পরমতত্ব প্রকাশ করে, তাহারাই পরমহংম। আবার কেহ বলেন 
যেমন ‘রাম রাম? শব্দ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিলে 'মরা মরা? শুনায়, সেইরূপ 
‘সোঁহং’ রূপ অদ্বৈত মন্ত্র পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিলে ‘হংস হং ংল’ই গুনায়। 
অদ্বৈত অস্ত্রে যাঁহার! সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাহার! পরমহংস। 'হংস’ 
পরমাত্মা্নও একটা নামাস্তর। 


শের সমাধি ।- ৪১. 
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১৪ । কলেই সমাধি। 


এই সময়েই বর্ধার সমাগম হইল : মেঘের প্রাদুর্ভীবে যেন' 
আকাশ মধ্যে বিষয় সুখের চঞ্চলত্বের ছবি অঙ্কিত হইল। মেঘরাজি 
চতুদ্দিকে ঝরিরাশি বহন করিতে লাগিল। একদিন হঠাৎ প্রগাঢ়. 
মেঘমালায় সূর্য্যের মুখ আচ্ছন্ন হইল। নিবিড় অন্ধকারে দিক্মগুল 
সমাবৃত হইল। বিদ্্যুত্মাঁলা, সংসারাসক্ত হৃদয়ে ক্ষণিক জ্ঞানো- 
দ্রেকের ন্যায়) তাহাদের ক্ষণপ্রভা বিস্তা্প করিতে লাগিল। প্রবল 
বেগে ঝড় বহিতে লাগিল। বোধ হইল যেন দেবরাজ ইন্দ্র ব্রদ্মবাদি- 
দিগের নিকটে বজ্ঞষ্তীগ লাভের আশায় বঞ্চিত হইয়া, ক্রোধে অধীর.. 
হইয়! স্বয়ং তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন। অগ্নিলোচন, - 
অন্ধকার-মুন্তিদৈত্যের বেশে, মেঘ সকল যতিগণের ধ্যান-যজ্ঞ নষ্ট. 
করিবার মানসে গভীর গর্জন করিয়া চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে, 
লাগিল। মাঝে মাঝে মুয়লধারে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। অপর- 
দিকে শঙ্করও য়েন ইন্দ্র এবং তাঁহার এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ-সজ্জাকে উপেক্ষা 
করিয়া, ইন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া, পরমাত্মাতে চিন্ত সমাহিত করিতে 
বসিলেন। ইন্দ্র-প্রবন্তিতি কোনও রূপ বিক্ষেপই তাঁহাকে স্পর্শ. 
করিতে পারিল নাঁ। উপনিষদ এবং ব্রন্মসূত্রের মধুর উপদেশে. 
তাহার চিরাভ্যস্ত আত্মাভিমান উন্ম.লিত হইয়াছে। “প্রেয়ঃ পুজ্রাৎ 
প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্াস্মাৎ সর্ববন্মাদ স্তরতরং যদ যমাত্বা 1৮ সর্ববা- 
পেক্ষ। প্রিয়তর, সর্ববাপেক্ষ। প্রিয়তম, সেই পরমাত্মাতে তিনি একাগ্র- 
মনে ডুবিতে লাগিলেন। সেই স্বপ্রকাশ আনন্দ-ঘন পরম পুরুষের 
সাক্ষাতকার লাভ করিয়া, তিনি আপনার মধ্যে যেন আপনি বিলীন 
হইয়া! গেলেন। না রহিল রবিচন্দ্রতারা, না রহিল" বিদ্যুৎ অথবা 
অগ্নি, না রহিল গ্াবাপৃথিবী, না রহিল কাল। না রহিল জীব, না 
রহিল পরম, না রহিল উপাস্য, না রহিল উপাঁসক। সেই চিদাকাশে 
জীব পরমাত্মাতে মিলাইয়। গেল, এক সম্মন, চিন্মন, আনন্দঘন 


৪২ শ্রীমংশঙ্কর চার্ধ্য | 
ভিন্ন আর কিছুই রহিল না। “শরবৎ তন্ময়ো ভবেও”--শরস্থানীয় 
জীব, তাহার লক্ষ্য স্থানীয় ব্রহ্ষে লীন হইয়াছে । সেই হৃদয় উন্মাদ- 
কারী বিমল আনন্দের উপমা ত্রিসংসারে মিলে না। এই অবস্থা রই 
বর্ণনা করিয়! ষাজ্ঞ্যবন্ধ্য বলিতেছেন “তগ্যথ। প্রিয়য়া ক্রিয়া সম্পরিষক্তো 
ন বাহাং কিঞ্চন বেদ নাম্তরং 1৮ সেই বর্ণনার অনুকরণ করিয়! 
সাধনাচাধ্যও বলিতেছেন, দম্পত্তিযুগল যেমন দীর্ঘকালের বিচ্ছেদের 
পব পুনরায় মিলিত হইলে, অভিমান-শুন্য হইয়া পরস্পরের মধ্যে 
আত্মহারা হইয়া যায়, শঙ্করও সেইরূপ দীর্ঘকালের বিচ্ছেদের 
পর পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, হাই মধ্যে আত্মহার। 
হইয়াছেন। ইহারই নাম পতগ্তলি কথিত ‘অসম্প্রজ্ঞাত’ বা ‘নিবাঁজ’ বা 
“নিবিবকল্পাক' সমাধি । শ্রীশঙ্করের এই অিসম্প্রজ্ঞাত' সমাধির সহিত 
ীচেতন্যের “মধুর প্রেমের কি পার্থক্য রহিল ৭ জ্ঞান মার্গের সহিত 
ভক্তি মার্গের, অথব! দ্বৈতবাদের সহিত অই্বৈতবাদের বিরোধ কোথায় 
রহিল ? শঙ্কর বিশুদ্ধ ব্রঙ্গানন্দ সমুদ্রে নিমগ্র। মায়া এবং, মায়া- 
কার্ধা--এই জগত--কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । কি হেয়, কি 
উপাদেয়, এই বিচার তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বীয় মহিমাতেই 
বিরাঁজমান--সেই পরম গুহা, সত্য, নিত্য, মঙ্গল-স্বরূপ পরব্রন্গে তিনি 
আপনাকে হারাইয়। ফেলিয়াছেন। 


১৫। শঙ্গরদ্বার জলপ্লাবনে পীড়িত লোকের ছঃখ নিবারণ । 
এই সময়ে বহ্রাকাশে তখন প্রবল ঝড়। গ্রাণীগণের গতিবিধি 
রোধ হইয়াছে! পিপাসাতুর চাতকদল বহু কাল পরে জল পাইয়া 
আনন্দিত হইয়াছে । অবিরাম ভাবে পাঁচ দিন ধরিয়া বৃষ্টিপাতে নদীর 
জল স্ফীত হইয়াছে । পার্বত্য প্রদেশে এত দীর্ঘকালব্যাপী বৃষ্রিপাতে 
স্থানে স্থানে লোকের কিরূপ ছুর্গতি হয়, ভুক্তভোগী ব্যক্তি 
সহজেই অনুম।ন করিতে পারে। শগুদ্ধ-প্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আোতস্বতী 


শঙ্কর দ্বারা জলপ্রাবনে পাড়ি লোকের দুঃখ নিবার ৪৩ 


সকল পর্বত হইতে প্রবাহিত প্রভূত বারি ধারা লাভ করিয়া, স্ফীত 
হইয়া তীর অতিক্রম করিয়া নিকটস্থ লোকের ঘর বাড়ী সমুদয় 
প্লাবিত করিয়া ফেলে। চট্টগ্রামে একবার রাত্রিকালে আকস্মিক 
জল-প্লাবনে আমরা এইরূপে বিপন্ন হইয়াছিলাম। হঠাৎ রাত্রিতে 
নিদ্র। ভঙ্গ হইয়া দেখিতে পাইলাম, শয়ন গৃহের ভিটির উপর দিয়া 
জলের তরঙ্গ চলিতেছে। তীরবর্তি পর্ববত সকলের বারিরাশি 
লাভ করিয়া নর্ম্মদার জল ক্ষীত হইয়া পার্শ্ববর্তী গ্রাম সকল প্লাবিত এবং 
বৃক্ষরাজি উন্মুলিত করিয়া চলিয়াছে। সেই তরঙ্গের তুমুল শব্দ 
সমুদ্র-গশ্দুনের অনুকরণ করিতেছে। এমন সময়ে প্লাবন-পীড়িত 
গ্রামবাসীদিগের আর্তনাদ সহসা গগন-মেদিনী ভেদ করিয়া সমুখিত 
হইল। সেই হৃদয়-বিদারক ধ্বনিতে শঙ্করের কোমল হৃদয় বিদীর্ণ 
হইল। ব্ৰহ্মানন্দ সম্তোগে নিমগ্ন থাকিয়া ও তিনি জীবের দুঃখে 
নিশ্চেষ্ট থাকিতে পাঁরিলেন মা । সেই শব্দে শহ্করের সমাধি ভঙ্গ 
হইল। চক্ষু মেলিয়া তিনি গুরুর প্রতি দৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন 
গুরু তখনও সমাধিতে নিশ্চল ভাবে অবস্থিত । তিনি গুরুর সমাধি 
ভঙ্গ না করিয়া, অবিলম্বে প্রখন-পীড়িত লোকের দুঃখ নিবারণের 
উপায় করিলেন। তিনি ঠিক্‌ কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন 
তাহার উল্লেখ দেখ! যায় না । কণিত আছে যে শঙ্কর গুরুমন্ত্র উচ্চা- 
রণপূর্বক অগস্ত্যের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়া, স্বীয় হস্ত কুস্তাকৃতি করিয়া, 
প্রবাহমুখে স্থাপন করিলেন, এবং অগস্ত্যের সমুদ্র-শোষণের ন্যায়, 
নৰ্ম্মদার প্লাবন-বারি সমস্ত তাঁহার সেই গণ্ডষ মধ্যে লুকায়িত হইল। 
অর্থবাদ বা বিধি-শেষ রূপে উপকথার ব্যবহার আমাদের শাস্ত্রানু- 
মোদিত। মহাঁপুরুষ-বিশেষের কিম্বা বিদ্যাবিশেষের স্ততি বা 
প্রশংসায় উদ্দেশে কল্পিত লৌকিক বা অলৌকিক উপকথার নাম 
‘অর্থবাদ’। কোন বিধিবিশেষের স্তৃত্যর্ঘ এইরূপ উপকথাকে 
মীমাংসকের! “বিধি-শেষ” বলিয়া থাকেন। লোকের চিন্ত আকষণ 
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করা মাত্র এই সকল উপকথার উদ্দেশ্য । এইরূপ উপকথাতে 
বিশ্বাস স্থাপন করাই ভ্রম । শাস্ত্রের মন্ত্র যাহারা না জানেন, তাহা - 
রাই এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। পার্বত্য জল-প্রবাহ, 
নির্গমের পথ পাইলেই অতি পত্বর চলিয়া ফাঁয়। কোনও ক্ষুদ্র 
রুদ্ধ পয়ঃপ্রণালীর মুখ একটু খুলিয়া দিলেই, সেই প্লাবন বারি স্বীয় 
প্রবাহ-বেগে সেই নির্গম-পথ আরও প্রশস্ত করিয়া নিমেষ মধ্যে 
অদৃশ্য হইয়া ফাঁয়। সে যাহা হউক, সমাধি শেষ হইলে পর, 
পরমহংস গোকিন্দনাথ লোক-সুখে স্বীয় শিষ্যবরের অলৌকিক 
প্রভাবের কথা শবন করিয়া সাতিশয় আহল।দিত হইলেন। 


১৪1 শঙ্করের প্রতি গোবিন্দনাথের উপদেশ । 

কিছু দিন পরে বর্ষা শেষ হইল। মেঘ চলিয়া গেল। আকাশ 
স্মনির্মল নীলবর্ণ ধারণ করিল। আব্ধমশের শোভা দর্শনে মুগ্ধ 
হইয়া গোবিন্দস্বামী স্বীয় শিষ্যবরকে সম্বোধন করিয়। বলিতে 
লাগিলেন “হে সৌম্য, শরতের আগমনে আকাশ কেমন নির্শ্মূল। 
প্রমাত্মার প্রকাশে মানবের হৃদয়াকাশও এরূপ। জলদমাল। 
ওষধি সকলকে বারিদীনে পরিতৃপ্ত করিয়া, যেমন যথা ইচ্ছা চলিয়া! 
যাইতেছে, যোগীগণও সেইরূপ শিষ্যবর্গকে তত্তবোপদেশ দানে 
পরিতৃপ্ত করিয়া, যথা ইচ্ছ! চলিয়! যাইতেছেন। মেঘমুক্ত হইয়া 
চন্দ্রের কি অপূর্ব শুভ্র উজ্জ্বল কান্তি প্রকাশ পাইতেছে। মায়ার 
'আনরণ নিম্মুক্ত হইলে, তত্বজ্ঞানীর হৃদয়েও এরূপ শুভ জ্যোতি 
প্রকাশিত হয়! মেঘের অপগমে, নক্ষত্র মণ্ডল কি বিমল জ্যোতি 
বিকীর্ণ করিতেছে । মাঁশসর্ধ্যাদি মনোবিকার দূর হইলে, মানব হৃদয়েও 
মৈত্রি প্রভৃতি সদ্গ্ণ সকল সেইরূপ জ্যোতি বিকীর্ণ,করে। 
এ দেখ হংসকুল দলে দলে নৰ্ম্মদার স্বচ্ছ জলে, প্রস্ফুটিত পল্মমধ্যে 
আনন্দে ক্রীড়। করিতেছে। যেন পরমহংমগণ ত্রঙ্গাণন্দ সস্তোগ 
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করিতেছেন। শরৎকাল যেন জ্যোৎস্সার তত সর্দাঙ্গে লেপন 
করিয়া, চন্দ্ররূপ কমগুলু হস্তে ধরিয়া, বন্ধুকপুস্পরূপ পাটল বসন 
পরিধান করিয়া, তির বেশে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত ।, নর্মশ্মুদার 
স্থির, নিৰ্ম্মল জলের শোভা, যেন সীধুসঙ্গ লাভে, তোমার হৃদয়ের 
শোভার অনুকরণ করিতেছে। সূর্্যরশ্মি-সংস্পর্শে প্রস্ফুটিত এই 
সকল পদ্মরাজি সমাধি বিকশিত যোগীগণের প্রফুল্ল মুখ-কাস্তির 
তানুকরণ করিতেছে। সাধুগণ এই বর্ষাকাল শ্রবন মনন এবং 
নিদিধ্যাসনে অতিবাহিত করিয়। পদধূলি দানে জগৎ পবিত্র করিতে 
চলিয়াছেন। বৎস, তুমিও এই সময়ে সহর কাশীধামে গমন কর। 
তথায় যাইয়া বেদের প্রকৃত মৰ্ম্ম প্রকাশ করিয়া জীবের দুঃখ মোচ- 
নের উপায় কর। হে বৎস, ভগবান কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের সহিত 
এবিষয়ে পূর্সেনে আমার যে আলাপ হইয়াছিল, তোমাকে বলিতেছি। 
পুরাকলে মহামুনি অত্রি হিমালয় পর্বতে এক বৃহৎ, যজ্ঞের অনু- 
ঠান করিয়া ছিলেন। সেই যজ্ঞে ইন্দ্রপ্রভূতি দেবগণ উপস্থিত 
ছিলেন। হযচ্স্রসভায় ব্যাসদেব বেদাস্তের উদার তাতপধ্য সকল 
ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। আমি তখন সেই পুজ্যপাঁদ পণ্ডিতাগ্রণীকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম £--“ভগবন্, আপনি বেদ সকল বিভাগ করিয়াছেন । 
মহাভারত এবং পুরাণাদি প্রণয়ন করিয়াছেন, যোগ-শাঁস্ত্রের বিশদ 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন। আপনার 
কৃত ত্ৰহ্মসূত্রের প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়া লোকের! স্বীয় 
মতানুসারে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। বভ্রহ্মসূত্রের এরূপ 
একটা ভাষ্য প্রয়োজন, যেন এরূপ ব্যাখ্যা বিভ্রাট না ঘটিতে পারে।* 
আমার কথা শুনিয়া সমাগত পণ্ডিতদিগের সমক্ষে ভগবান্‌ বলিয়া- 
ছিলেন, “বৎস, শিবের সভায় পূর্বেই তোমার প্রস্তাবিত বিষয়ের 
আলোচনা হইয়াছিল। শ্রবন কর। আমার তুল্য সর্ববন্ঞ তোমার 
একজন শিষ্য হইবেন। তিনি স্বীয় হস্ত কুস্তাকৃতি করিয়৷ তনাধ্যে 
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বর্ষার সমস্ত জল সং গ্রহ করিবেন। তিনি সর্বপ্রকার কুতর্ক 
নিরস্ত করিয় ত্রহ্মসূত্রের একটা স্ুখবোধ্য ভাষ্য রচনা করিবেন । 
তাহারই প্রভাবে তোমার ও যশ জগতে কীত্তিত হইবে”। সেই 
বনমধ্যে আমাকে এইরূপ বলিয়া, তিনি কৈলাসে চলিয়া গেলেন। 
তাহার কথিত লক্ষণ সকল তোমাতে বিঘ্যমান। তুমি সামান্য লোক 
নও। তুমি তত্বজ্ঞানীদিগের শ্রেষ্ঠ, পরমাত্মাস্বরূপ |. সদগ্রস্থ 
রচনাদ্ব'র। জগতের "উদ্ধারের জন্য সত্বর যত্নবান হও। সত্বর 
কাশীধামে গমন কর। তথায় যাইবামাত্র তুমি ভগবানের বিশেষ 
অনুগ্রহ লাভ করিবে” । দয়ালু গুরু গোবিন্দনাথ তদীয় ভক্ত শিষ্য 
শঙ্করকে এইরূপ অনুশাসন করিয়া দৃষ্টি দ্বারা পবিত্র করিয়া 
কাশীধামে প্রেরণ করিলেন । বর্ষাকাল নশ্মদার তীর-স্থিত আশ্রমে 
যোগ-সাধনায় এবং গুরু-সেবার অতিবাহিত করিয়া, গুরুপাঁদ- 
পদ্মে প্রণাম পূর্বক, গুরু-পাঁদ-পদ্ম শ্হদয়ে ধারণ করিয়া, শঙ্কর 
সেই নম্মদাতীরস্থ আশ্রম হইতে নির্গত হইয়া কাশীধামে প্রস্থান 
করিলেন। 


১৭। শঙ্করের অ+দ্বত বিদ্বার প্রভাব । 

পাঠক ! শঙ্কর অদ্বৈত ত্ৰহ্মবিদ্যার উপদেষ্টা হুইয়া জগতের 
সমক্ষে আসন গ্রহণ করিতে চলিলেন। শীতধখাতুর প্রারস্তে তিনি 
গোবিন্দনাথের নিকটে সন্যাস ধর্শ্বে দীক্ষা লাভ করেন, এবং বম 
শেষ পর্য্যন্ত আনুমানিক ৮১০ মাস কাল তিনি গুরূপদেশ লাভ 
করেন। গোবিন্দনাথের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকার সময়েই তিনি তাহার 
অদ্বৈত ত্ৰহ্মষ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। মনে হয় যেন 
তাঁহার অন্তরাত্ম। হইতেই--উৎস হইতে জলধারার স্যায়--অদ্বৈত তত্ব 
উৎসারিত হইয়াছিল।' শঙ্করের সময়ে ধর্স্মের কিরূপ অধোগতি 
হইয়াছিল, আমর! পূর্সেনই প্রদর্শন করিয়াছি। পণ্ডিত শিরোমণি 
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রিল দত্ত, তাহার রচিত ভাৰতৰ উপাসক জাতে 
দ্বিতীয়ভাগে, দেশের ধন্মের যেরূপ অধোগতির ছবি অস্গিত করিয়া 
গিয়ছেন, বৌদ্ধধর্মের পতনকাল হইতেই তাহ! ধারাবাহিক মতে চলিয়া 
আপিয়াছে। শঙ্করের সময়ে, একদিকে সংশয়বাঁদ, অপরদিকে অন্ধ- 
বিশ্বাস এবং কুসংস্কার, একদিকে বৌদ্ধ হৈতুকদিগের শুন্যবাদ 
এবং ক্ষণিক-বিচ্কানবাদ, অপরদিকে চার্ববাকের দেহাত্মবাদ, একদিকে 
নৈয়ায়িকদিগের তটস্থ-ঈশ্বরবাদ, অপরদিকে অন্ধ স্থরাপায়ী কাপালিক 
প্রভৃতি তান্ত্রিকদিগের নরবলি, একদিকে সাংখ্য দার্শনিকদিগের 
নিরীশ্বর প্রধানবাদ, অপরদিকে শৈব এবং শাক্তদিগের বামাচার ও 
স্রাপান,সেই সময়ে দেশের ধন্ম-পথকে ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন করিয়াছিল । 
এই শক্রব্যুহ ভেদ করিয়! ধর্ম্মকে রক্ষ। করিবার জন্য যেন ভগবান্‌ 
স্বয়ং শঙ্করকে অদ্বৈত-ব্ৰহ্মবিদ্যার স্থশাণিত ত্রহ্মাত্সে সুসজ্জিত করিয়া, 
জগতের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন। 

শঙ্করের সেই অদ্বৈতমন্ত্রের অক্ষতপ্রভাবেরঃ নিদর্শন স্বরূপ 
আমাদের নিজের জীবনের একটা ঘটনা! এ স্থলে উল্লেখ করি- 
তেছি। ইংরাজি ১৮৮৮ সনে, গ্রন্থকারের বিলাতে অবস্থান কালে, 
একদা! গ্রষ্টার (Gloucester) নামক সহরে, একেশ্বররাদীগণ দ্বার! 
আহুত হইয়। তিনি তথায় গমন করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে 
ফোনও বন্ধুর গৃহে অনেক বিদ্বভ্জনের সমাগম হইয়াছিল। সমাগত 
বন্ধুদিগের পরস্পরের আলাপে তাহাদের এক এক জনের অগাধ 
পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাঁওয়া গেল। দেখিয়! তিনি বিশ্মিত এবং 
কিঞ্চিৎ ব্যথিত হইলেন, কারণ তীহারা সকলেই যদিও ঈশ্বর- 
বিশ্বাসী, এবং ধর্ম্ম-পরায়ণ, তাহাদের অনেকেই জীবাত্মার আমরদ্ছে 
বিশ্বাস করেন না। তাহাদের পীণ্ডিত্য-লহরীযুক্ত বাক্‌-চাতুর্য্য 
শবণে মনে কিঞ্চিৎ নিরাশার সঞ্চার হইল। আত্মার অমরত্ব 
সম্বন্ধে তাহাদের সংশয়চ্ছেদন হইতে পারে, এমুন কোনও 
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পর: কথার অবতারণা করা শক্তির অতীত । সৌভাগা ক্রষে 
সেই সময়ে শঙ্করের ব্রহ্মসূত্র-ভাম্যের চার্ববাক্‌ মত খণ্ডনের অংশ 
(ব্রহ্মসূত্র“ অধ্যায় ৩,-পাদ.৩,__সুত্র ৫৩/৫৪1)% ইংরাজী-অনুবাদ 
করিয়। গ্রন্থকার সঙ্গে লইয়! গিয়াছিলেন। তীহাদিগের অন্ু- 
মতি লইয়া তাহ! পাঠ করিয়া তাহ।দিগকে শুনাইলেন। তাহার! 
শুনিয়া অবাক্‌ হইলেন। শঙ্করের অকাট্য বুক্তিজাল পর্যালোচন! 
ক্রিয়া সকলে এক বাক্যে বলিয়! উঠিলেন “এ অতি নূতন কথা। 
আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে এরূপ কথ! আদ্র কোগার়ও শুনি নাই ।” 
পরদিন তাঁহাদের মধ্যের একজন পণ্ডিত অতি শ্রদ্ধাভরে অগ্রান 
র্দনে তাহাকে বলিলেন “আমাদের অহঙ্কার ছিল যে পাণ্ডিত্য 
সন্বহ্ধে আমাদের দেশই সকলের উপরে । গত রাত্রির আলাপে 
সে অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে ৷” 
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* ৫৩ সুত্রে চার্বাকের মত ব্যাখা! করিতেছেন--:“এক আত্মনঃ শরীরে 
ভাবাৎ শরীর আর আত্মা এক, কারণ আলা শরীরেই আছে। ৫৪ সুত্রে 
ই আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন । “বাতিরেক স্তষ্টাবাভাবিত্বান্ন তূপলক্ষিবিৎ |” 
আত্ম! শরীর হইতে ভিন্ন, কারণ শরীর থাকিলেও আকসা থাকে ন!। শরীরের 
উপলব্ধি করিবার শক্তি নাই। এই সুত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন £--*দেভ্‌ 
থাকিলে আত্মা থাকে, অতএব দেহ আত্মা এক, এই যদি বলা যায়, তবে মৃদ্থা 
হইলে, যেহেতু দেহ থাকে, কিন্ত আত্ম! থাকে না, অতএব দেহ হইতে আম্মা 
ভিন্নও বল! যাঁর । রূপাদি দেহ-ধর্ম্ম অপরের উপলব্ধির বিষয় ( object to 
some subject other than itself), কিন্তু চৈতন্ত, স্মৃতি, ইতাদি আম্মার 
ধর্ম অপরের উপলব্ধির বিষয় নয় ( not objects of perception to some 
subject other than themselves) | প্রত্যক্ষ হয় ন।, অত এব চৈতন্য নাই, 
এরূপ বলা বায় না--কারণ চৈতন্ত প্রত্যক্ষের অবিষয়। চৈতন্য সম্বন্ধে প্রতাক্ষ 
প্রমাণ হইতে পারে না। আবার অগ্নি কখনও নিজেকে দহন করে 
না, সুশিক্ষিত নটও স্বীয় স্কন্ধে আরোহণ করে না। সেইরূপ চৈতন্তকে যদি 
ভৌতিক গুণ ধর! যায়, তবে অপর সকল ভৌতিক গুণের ভ্যাঁকস। ভূত এবং 
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১৮1 শঙ্করের কাশীগমন ।' 


নর্দ্মাদা-তীরস্থ গোবিন্দনাথের আশ্রম হইতে যাত্রা করিয়া শঙ্কর 
কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। সে কালের কাশী বর্তমান কাশীর' 
অনুরূপ ছিল না। বর্তমান ত্রিতল চতুস্তল অট্টালিক! রাজির পরিবর্তে, 
তিনি দেখিলেন চারিদিকে কদম্ববন,_চক্ষু পীড়নকারী পোড়া মাটার 
পরিবর্তে, চতুর্দিকে নয়নানন্দকর শ্যামল বুক্ষরাজি, গঙ্গা-তীরে প্রস্তর- 
নিশ্মত সোপান শ্রেণীর পরিবর্তে, সারি সারি যজ্ঞ-স্তম্ভ । তিনি দেখি- 
লেন গীঙ্গার জলের উপরে চারিদিকে ভ্রমর সকল মধুর সঙ্গীত করি- 
তেছে। বায়ু হিল্লোলে উদ্মি-ম।লা শুভ্রফেণরাশি উদিগরণ-করিতেছে,- 
দেখিয়! ভাঁবিলেন যেন গঙ্গাদেবী আনন্দভরে স্বয়ংই গান করিতে 
করিতে নৃত্য করিতেছেন। রজতমুখী তরঙ্গমাল! বিস্তার করিয়া যেন 
গঙ্গা সন্সেহে হাস্যমুখে কাঁশীকে আলিঙ্গন করিতেছেন। শঙ্কর 
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ভৌতিক ব্যাপার সেই চৈতন্তের বিষয় হইতে পারে ন! (cannot become 
Gbjects of consciousness to it as subject )| রুপ (as subject y 
কখনও নিজের বা পরের রূপকে আপনার জ্ঞানের বিষয় করে ন! { ' কিন্ত 
চৈতন্য (৭5 ৪1০ বাহা এবং আধ্যাত্মিক সকলকেই আপনার জ্ঞানের বিষ 
করে ( ০bjects to itsclf as subject )| অতএব চৈতন্য ভৌতিক গুণ. 
হইত্তে পারে না। ন্বপগ্নকালে দেহেখ উপলব্ধি লোগ হয়, কিন্তু চৈতন্য বা. 
উপলক্ধি লোপ হয় না। সেই উপলব্ধি বা চৈতন্তই আত্মা” ইত্যাদি। 
২৩ খণ্ড শঙ্গরের দার্শনিক সিদ্ধান্ত” দেখ । ৃ 


৫৩ শ্রীমংশঙ্করাচার্ধা । 


গঙ্গার শীতল স্সিস্ধ'জলে স্নান করিয়া মলিনতাশুন্য হইয়া 
পুর্চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইলেন। বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের ও পূজনীয় 
বিশ্বেশ্বরের চরণ-যুগল ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া, শঙ্কর কিছু কাল 
সেই পবিভ্র-ক্ষেত্রে যোগ সাধনায় অতিবাহিত করিলেন । 


১৯। সনন্নের শিষ্যত্ব । 

শঙ্করের কাঁশী বাস কালে, একদা একজন ব্রাহ্মণ কুমার তাহাকে 
দেখিতে আসিল । তাহার বয়স অল্প, মুখ তেজত্বী, বিবাহ হয় নাই। 
তিনি বেদ-অধ্যয়ন সমাপন করিয়া, বৈরাগা-যুক্ত হইয়া, সংসার 
সাগর পার হইবার মানসে গুরু-কুপার অপেক্ষী হইয়া শঙ্করের নিকট 
সমাগত হইয়াছেন। তিনি শঙ্করকে দেখিবামাত্র তাহার চরণে 
সাষীঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। শঙ্করও স্মেহভরে তাহার হতি ধরিয়া 
উঠাইয়া, জিজ্ঞাস করিলেন “বৎস, তুমি কে, কোথা হইতে আসিলে, 
যদিও তুমি বালক, কিন্তু তোমার বুদ্ধি বালকের অনুরূপ দেখিতেছি 
না৷” বালক উত্তর করিল “আমি চোল দেশবাসী ব্রাঙ্গণ-কুমার । 
কাবেরী নদী তীরে আমার নিবাগ। সাধু-দর্শন মানসে আমি নানা- 
দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে আপনার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি। 
আমি সংসার ভয়ে ভীত, দয়! করিয়া আমার উদ্ধারের উপায় নির্দেশ 
করুণ। হে পরম গুরো, আপনার দয়া অহেতুকী, এ অভাগার 
দোষ গুণ বিচার করিবেন নাঁ। গুণবান্‌ দেখিয়া দয়! করিলে, কে 
আপনাকে অহেতুকদয়াসিন্ধু বলিবে? মরুভূমিতে প্রচুর জল বর্ষণ 
করিলেই মেঘের যেরূপ আদর হয়, সমুদ্র মধ্যে জলবর্ষণ করিলে 
তাহা হয় না। আমি অভাগ! অতি অকিঞ্চন, অতি নীচ, আমার প্রতি 
দয়া করিলে আপনার দীন-দয়াল নাম যেরূপ সার্থক হইবে, ভাগ্য বান্কে 
দয়) করিলে সেরূপ হইবে না। যাহার অন্তর আপনার শুদ্ধাদ্বৈত- 
জ্যঞানগর্চ উপদেশ আণে বৈরাগ্য-যুক্ত হইয়াছে, তাহার আর সূর্া- 
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লোক, চন্দ্রলোক, EE কুবের লোক, ai অথবা বাযুলোক, 
এমন কি ব্ৰহ্মলোক লাভেরও অনুমাত বাসনা থাকে না। সংসারের 
বিষয়-বিভব অতি অকিঞ্চিৎকর, ইন্দ্রলোকও অতি তুচ্ছ, ব্রঙ্গাচলাক ও 
ক্ষণভঙ্গুর | আপনার উপদেশ লাভ করিবার জ্বন্য, আপনার চরণ 
সেবায় শরীর মন উৎসর্গ করিবার জন্য, আমার চিত্ত-চকোর লালা- 
য়িত। আপনার সেবায় সংসার বন্ধন মোচন হয়, সকল দুঃখের 
শান্তি হয়। আপনিই বৈদ্যদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-বৈদ্য”। প্রাচীন 
দ্রাবিড় দেশেরই কাবেরী নদীর উত্তরপারস্থিত ভূখণ্ডের নাম চোল 
দেশ। মান্দ্রাজ গদেশস্থ আধুনিক ত্ৰিচিনাপল্লীই চোল দেশের 
প্রধান নগর। পাঠক লক্ষ্য করিবেন শঙ্কর প্রবীণের ন্যায় সনন্দনকে 
“বালক, জ্ঞানে তাহার সহিত আলাপ করিতেছেন। এইরূপ 
আলাপ পাঠ করিলে, বোধ হয় ন! যে শঙ্করও এই সময়ে দ্বাদশ- 
বর্ষায় বালক মাত্র ছিলেন। অভ্যাগত ব্রাঙ্ষণ-কুমার এইরূপ 
বলিলে পর, আচার্ধযদেৰ তাহাকে যথাবিধি শিষ্হে দীক্ষিত করিয়া, 
সন্ন্যাস ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিলেন । এই 'ত্রাহ্মণ-যুবকেরই 
নাম সনন্দন। ইহাকেই আমরা পদ্মপাদ নামে, বিষ্ণুর অবতার 
বলিয়া পূর্বের উল্লেখ করিয়াছি। সন্ন্যাস আশ্রমে সনন্দনই শঙ্করের 
প্রথম শিষ্য । গুরু কৃপায় সম্যাস ধন্মে দীক্ষিত হইয়া সনন্দনের 
ভীতি' বিদুরিত হইল। ক্রমে চিতস্থখ, এবং আনন্দগিরি প্রভৃতি 
অপরাপর শিষ্যগণও কাশীতেই তাঁহার নিকটে সন্যাস ধর্মে দীক্ষা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপদেশ লাভার্থ অসংখ্য ছাত্র পংক্তি দ্বারা 
পরিরৃত হইয়া শঙ্করের মুখমণ্ডল অপুর্ব শোভা ধারণ করিল । 


২০। চণ্ডাল কর্তৃক শঙ্করের পরীক্ষা । 
কাশীবাসকালে শঙ্কর একদা মধ্যাহ্ন সময়ে, আহ্নিক করিবার 
জন্য শিষ্য জাহুবী-তীরে যাইতেছিলেন। সূর্ধী তখন প্রচণ্ড কিরণ- 
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জাল i করিতেছিল। মরালগণ উদ্তাপের « ভয়ে, পল্মমধ্যে 
পুক্কায়িত, মৎস্য সকল জলগর্ডে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, পক্ষীগণ বৃক্ষ 
কোটয়ে শয়ান, এবং মফুরগণ গিরিকন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল । 
যাইতে বাইতে পথিমধ্যে শঙ্কর একজন চণ্ডালকে দেখিতে পাইলেন। 
তাঁহার পশ্ছাতে চাঁরিটি ভীষণ কুকুর। চণ্ডাল অস্পৃশ্য । তাহাকে 
দেখিবাত্র শঙ্কর না ডাবিয়! সাধারণ জাত্যভিমানী ত্রাহ্মণের ন্যায় 
বলিয়া উঠিলেন “গচ্ছ দুরম্‌”--দুর হও। সেই চণ্ডাল কিন্তু 
অপর সাধারণ চণ্ডালের মতন লৌকিক আচারের দাস হইয়া, 
“লোৌকিকাচায়ং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ”__বিধি শিরোধার্য্য করিয়া, 
মুক ভাবে অপমান সহ করিবার পাত্র ছিলেন না। “দুর হও! 
এই কথা শুনিণামাত্র চণ্ডাল উত্তর করিলেন £--“হে মুনিবর, 
বেদান্ত পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিতেছে, যে ব্রঙ্গা এক, অদ্বিতীয়, 
অখণ্ড, অনবদ্য, অসঙ্গ, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ । তুমি বেদীন্তবাদী সন্ন্যাসী 
হইয়া সেই ব্রঙ্গেরই মধ্যে ভেদ কল্পনা করিতেছ, ইহা অতিশয় বিস্তয়- 
কর। দগুকম্গুলুধারী মুর্খ, সন্ন্যাসীরা পাঁটল বসন পরিধান করিয়া, 
নাম| প্রকার পুষ্পিত-বাঁক্যে গৃহস্থদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকে । 
হে বিদ্বন্, তুমি যে “দুরে যাঁও” বলিলে --আঁমার দেহকে, কি আমর 
দেহীকে দুরে যাইতে বলিত্েছ ? তুমি আমার দেহকে, অথবা আমার 
দেহীকে পরিহার করিতে *'য়াসা হইয়াছ ? হে যজ্িবর, দেহ গন! 
জন্নময়-কোষ, তোমার যেল্গপ আমারও সেইরূপ - অন্নময় হইতে কি 
জন্মময়ের ভেদ সম্ভব? পঞ্চভুতাত্মক দেহদকল পঞ্চভূত দ্বারাই পর" 
স্পর সংযুক্ত। দেহ হইতে দেহান্তরের ভেদ-কল্পনা করিবার কোন 
ভূমি নাই। অথবা ভেদ-রহিত সাক্ষী-স্বরূপ আত্ম। হইতে কি ভেদ- 
রহিত সাক্ষী স্বরূপ আত্মার বিভাগ সম্ভব ! কৌন্যুক্তি অবলম্বন করিয়! 
এক অদ্বিতীয় সর্বব্যাপী আত্মার মধ্যে তুমি ত্রাহ্মণ-চণ্ডাল ভেদ 
কল্পনা করিতেছ ? সূর্ধোর গ্রতিবিদ্ব গঙ্গার জলেই পড়ক, আর সুর! 
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মখোই প পড়,ক, উভয়তই তাহা সূৰ্য্যে প্রতি সস J ইহাতে ৫ কোন ভেদ 
নাই। হে মুনিবর “আমি ব্রাহ্মণ শুচি, হে শপছ দুরে যা৪৮-- 
তোমার এ কি মিথা। অভিমান! সেই সংস্বরূপ এক পূর্ণ-পুরাণ 
পুরুষ, যিনি অশরীরি হইয়া সকল শরীরে বর্তমান, তুমি কেন তাহাকে 
উপেক্ষা করিতেছ ? সেই অচিন্তা, অব্যক্ত, অনন্ত, আদিডূত, নির্মল 
ব্রহ্ম স্বরূপকে বিস্মৃত হইয়া, মোহবশে কেন তুমি এই করীকর্ণবৎ চঞ্চল 
কলেবরে আমিত্বের অভিমান করিভেছ £ হায়, কি দুঃখের কথা ! ঘে 
ব্রহ্গবিদ্ভা লাভে জীবের মুক্তি সাধিত হয়, মেই ব্রঙ্গবিদ্ভ! লাভ করিয়াও 
তোমার তুচ্ছ লোকাচার অনুসরণ দ্বারা লোকের প্রশংসা লাভের বাসনা 
দূর হইল না। পাছে লোকে তোমার নিন্দা করে, এই ভয়েই তুমি 
আমাকে দুরে যাইতে বলিতেছ। আহা, সেই মহামার়াবির এ কি এঁন্দ্র- 
জালিক প্রাভাব, যে মহাঁপুকুষেরাও ইহাতে বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন”। এইরূপ 
বলিয়া সেই চণ্ডাল নিরস্ ২৮1 ঢণ্ডালের এই সকল জ্ঞানগর্ভ বাকা 
শ্রবণ করিয়া শঙ্করের চক্ষু শির হইল । বিম্ময়ে বাক্য রোধ হইল, 
এ ব্যক্তি চণ্ডাল, কি চণ্ডাল নয়, তাঁহার মনে এইরূপ গভীর সন্দেহ উপ- 
স্থিত হইল । ধাঁহার স্বশাণিত ক্ষরধারের ন্যায় তীক্ষ তর্কজালকে লক্ষ্য 
করিয়া,আধুনিক ব্রাহ্ম কবি ও শঙ্ষনকে 'নাস্তিকের-জীস” আধ্য। প্রদান 
করিয়াছেন, সেই শঙ্কর নিশ্চয় তাঁহার তর্কজাল বিস্তার করিয়া, এই 
চগ্ডালকে তর্কে পরাস্থ করিতে পারিতেন, সাধারণ জাত্যভিমানী 
ত্রাঙ্মণ পণ্ডিতের ন্যায়, এই তনধিকার-চর্চায় রত বাবদুক চণ্ডালকে 
একেবারে “কন্তুং খন্বং ঘস্বং” করিয়া দিতে পারিতেন। খগ্বেদীয় 
পুরুষ-সৃক্তের উল্লেখ করিয়া প্রমাণ করিতে পারতেন যে ত্রাহ্মণ- 
জাতি গেই বিশ্ব-পুরুষের বা প্রজাপতির মুখ- স্বরূপ, “ব্রাহ্মণোহস্য 
মুখ মাসীৎ’’ এবৎ তাঁহার পাদ হইতে শুদ্রের জন্ম--“পস্ভাং শুক্র 
অজায়ত”__নন্তাজ চণ্ডাল ত দূরের কথা । অথবা স্মৃতি হইতে তিনি 
প্রমাণ করিতে পারিতেন যে “পৃথিবীতে যত তীর্থ স্থান আছে, সকলই 
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ব্রাহ্মণ টিন কী পদে বিস্মান 1” কিন্ত শঙ্কর সে পা লোক 
ছিলেন না । অধুনাতন নিন্নশ্রেণীর ব্যবহার-জীবিদিগের মতন তিনি 
“মুখেন মারিতং জগৎ”'_-করিবার লোক ছিলেন নাঁ। মহানুভৰ শঙ্কর 
বিনা বাক্যব্যয়ে নিতান্ত সরল বালকের মতন, স্বকৃত অপরাধের জন্য, 
অনুতপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, “হে নরশ্রেষ্ঠ, আপনি যাহা 
বলিতেছেন, তাহা সকলই সত্য। আপনিই যথার্থ আত্মতত্ব্ত । 
আপনার গভীর জ্ঞানগর্ভ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া, আমি আর 
আপনাকে চণ্ডাল মনে করিতেছি না। অভেদ জ্ঞান লাভ হইয়াছে, 
এমন লোক অতি বিরল। বেদান্ত-বাক্য অনেকেই অবগত আছেন। 
তানেকেই ইন্দিয় সকল সংযত করিয়া বেদান্ত-বাক্য মনন করিয়া 
থাঁকেন,অনেকেই পরমাত্মাতে চিন্ত সমাহিত করিয়া থাকেন, কিন্তু ভেদ- 
বুদ্ধি রহিতহইয়াছে এমন লোক অতি বিরল। যে জ্ঞানী মহাপুরুষের 
নিকটে এই নিখিল জগৎ এক অদ্বৈত আত্মারূপে দিবানিশি প্রকাশ- 
মান, তিনি ত্রাঙ্গণই হউন, আর চণ্ডালই হউন, তিনি নিশ্চয়ই 
আমার নমস্য। যে চিন্ময় পরমাত্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের মধ্যে 
প্রকাশিত, তিনিই আবার তুচ্ছ পতঙ্গাদির মধ্যেও প্রকাশমান। 
তিনিই অহংরূপে সর্বব দেহে বর্তমান। তাহার তুলনায় এই দৃশ্যমান 
প্ৰপঞ্চ অসৎ, অনিতা । পরই জ্ঞান ধাহার লাভ হইয়াছে, -- তিনি 
পুন্ধন বা চণ্ডাল হইলেও আমার গুরু। ঘাহা কিছু বর্তমান আছে, 
সকলই জ্ঞানের বিষয় অথনা জ্ছেয় রূপেই বর্তমান। যিনি এই জ্ঞেয় 
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র জ্ঞাতৃরূপ সেতু হইয়া সমস্ত ধারণ করিয়াছেন, 
সেই সর্দ্ব উপাধির অতীত অব্যক্ত চিদাত্মাকে যে মহাপুরুষ সর্ববত্র 
দর্শন করিয়া থাকেন, তিনি যেই হণ্টন, তিনিই আমার গুরু” । পাঠক, 
এ স্থলে শিক্ষ! কর উদারতা কাহাকে বলে? বালকোচিত সরলতা এবং 
এবং বিনয় কাহাকে বলে? শঙ্কর জাত্যভিমানকে চিরাভ্যস্ত, দুর্বলতা 
যলিয়াই গণ্য করিতেছেন। পাপ মনে করিয়া তাহা পরিহার করিতে 
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তিনি প্রস্তুত আছেন। কিন্তু আজকাল অনেকে জাতাভিমান পরি- 
ত্যাগ কর! বত সহজ মনে করিয়। থাকেন, তিনি তত সহজ মনে করি- 
তেন না। উপবীত-ত্যাগের নামে কয়েক গাছ সুত্র ছিডিলেই যদি 
জাত্যভিমান ত্যাগ হইত, তবে নিশ্চয়ই ইহা অতি সহজসাধ্য । কিন্তু 
জাত্যভিমান রাক্ষসী-বিশেষ। সুধু ক্ষণিক উৎসাহে বা বল প্রয়োগে, 
অথব। জিহ্বার জোরে, ইহার বিনাশ সাধিত হয় না। অথব! বিনষ্ট 
হইলেও সে পুনরায় নৃতন জীবন গ্রহণ করে। বাহিরের উপবীত 
ছিডিলেও মনের উপবীত ছিডিতেছে না, মনের অভিমান মনেই থাকি- 
তেছে। হয়ত গলার সুত। পায়ের বুট হইতেছে, কপালের চন্দনফে।টা 
গায়ের কোট হইতেছে, মাথার টিকি মাথার হেট (মণ) হইয়া মাথায়ই 
থাকিতেছে। অভিমানের জীর্ণ! রাক্ষসী নব জীবন লাভ করিতেছে । 
হয়ত সেই উপবীত-তাগী ব্ৰাহ্মণ সাহেবের বুটের লাথি রাস্তার গরীব- 
ভুঃখীর কৃপা । পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেছে । শঙ্কর সরল এবং বিনয়ী, 
তাহার দোষ প্রদর্শন করিল বলিয়া, রাগ করা দুরে থাকুক, বরং 
অকাতরে সর্ববান্তঃকরণে দেই হেয় চণ্ডালকেও তিনি গুরু মান্য করি- 
তেছেন । 
২১। মহাদেবের আবিভাব ও শঙ্করের শব ৷ 

মাঁধবাচার্ধ্য বলেন যে শঙ্কর এইরূপ বলিতেছিলেন, এমন সময় 
সেই চণ্ডালকে আর দেখিতে পাইলেন না। চণ্ডালও নাই, তাহার 
ভীষণ কুকুরচতুষ্টয়ও নাই। তিনি দেখিলেন যে স্বয়ং ধূর্জ্জটি 
মহাদেব বেদচতুষ্টয় সঙ্গে লইয়া তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত। 
শশীকলা-শোভিত অফমুর্তি মহাদেবকে সহসা সম্মুখে দেখিয়! 
শহ্করের মনে যুগপৎ ভয়, বিস্ময়, এবং ভর্তির উদ্রেক হইল। 
ক্ষণকাল মধ্যে চিত্ত স্থির করিয়া, আনন্দ অন্তরে, ভক্তি এবং বিন- 
য়ের সহিত তিনি তাহার স্তব করিতে লাগিলেন। “হে শস্তো, 
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দেহ সম্বন্ধে ্ধ আমি তোমারই দাল, জীব সম্বন্ধে আমি তোমারই অংশ; 

হে সর্ববাত্মন্‌, সকল শাস্ত্র আমাকে এই শিক্ষা দিতেছে যে তুমিই 
আমি। যাঁহার আলোকে লোকের অন্তর-বাহির আলোকিত, ধাহার 
প্রেমে মুগ্ধ হইয়া যতিগণ নির্জনে বসিয়া একান্ত-মনে নিয়ত যোগ 
সাধনা করিতেছেন, তুমিই সেই পরমাত্ব স্বরূপ, সমস্ত বেদের 
শিরোমণিভূত, তোমাকে নমস্কার। ত্রিজগতে এমন গুপ্ত আধার নাই, 
যাহার মধ্যে তোমার মতন রত্ন লুকাইয়া রাখা যায়। এমন শাণ 
বা ক্টি পাথর নাই যদ্দারা তোমার মতন রত্ন পরীক্ষা করা যায়। 
এমন খনি নাই, যেখানে তোমার মতন মণি উৎপন্ন হইতে পারে । 
ধন্য শান্ত, কিন্তু শাস্ত্ৰই বা কি করিবে, যদি গুরু-কৃপ। লাভ ন! হয়। 
গুরু-কৃপাও নিস্ফল! যদি তদ্বারা জ্ঞানোদয় না হয়। জ্ঞানেই ব! 
কি ফল, যদি তদ্থারা পরমতন্ব প্রকাশিত নাহয়। অতএব সেই 
সর্ববাশ্চর্য্যময়, স্ব-স্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার ।” এইক্র প্র উদার 
বাক্যে ভগবানের স্তব করিতে করিতে, এবং পুনঃ পুনঃ ভগবান্কে 
নমস্কার করিতে করিতে, শঙ্করের নয়ন যুগল হইতে বারিধারা নির্গত 
হইতে লাগিল। পাঠক, শঙ্করের স্তবের একটু বিশেষত্ব লক্ষ্য 
করিবেন £--তিনি মহাদেবকে প্রতীক বা চিহ্তুমাত্র জ্ঞানে পরমাত্মারই 
স্তব করিতেছেন। মহাদেবের ব্যক্তিগত রূপের অথবা ব্যক্তিগত 
জীবনের কোন বিষয়ের উল্লেখ করিতেছেন না । ভগবান উমা-. 
পতিও অভি সমাদরে শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, $= 
“হে তপোধন, তোমার তপো-নিষ্ঠ। দ্বার শোধিত হইয়া, তুমি 
আমাদেরই তুল্য পদবী লাভ করিয়াছ। তুমি সাধুদিগেরও 
পুজনীয়। তুমি ঝদরায়ণের তুল্য আমার অনুগ্রহের. অঙ্গন 
হইয়াছ। বাদরাঁয়ণ আমারই অনুশাসনে আর্তি সকল বিভাগ. 
করিয়া এবং ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়া কণাদ এবং সাংখ্য প্রভৃতি ভ্রমাস্তত 
সকল আমুল খণ্ডন করিয়াছেন। কোন কোন অল্লবুদ্ধি লোক 
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ছুই ভিনটা শ্রুতি বচন মাত্র অবলম্বন করিয়া, সেই ্ৰহ্মসূত্রের ভাষা 
রচনা করিয়াছে, কিন্তু সে সকল ভাষ্য জ্ঞানীদিগের অনুমোদিত 
হয় নাই। তুমিই বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম. করিতে 
সক্ষম হইয়াছ। তুমি পুর্ববকৃত ভ্রমসন্কুল ব্যাখ্য। সকল খণ্ডন 
করিয়া শ্রুতিমূলক নুযুক্তিপুর্ণ - সুত্রভাষ্য রচনা কর। তোমার 
রচিত ভাষ্য ব্রহ্মার সভায় এবং ইন্দ্রাদিদেবগণ মধ্যে সমাদর লাভ 
করিবে। তুমি ভেদা-ভেদবাঁদী পণ্ডিতবর ভাস্কর, শাক্ত পণ্ডিত 
অভিনবগুপ্ত, ভেদবাদী নীলক, শৈব পণ্ডিত প্রভাকর, এবৎ কুমারিল 
মতানুযায়ী পণ্ডিত মগ্ডনমিশ্র গুভৃতিকে বিচারে জয় করিয়া জগতে 
অদ্বৈত তন্ব গ্রচার কর। সেই অদ্বৈত তত্ত্বের রক্ষার জন্য নান! দেশে 
তোমার শিষ্যদিগকে স্থাপন করিয়া তোমার কর্তব্য কর্ম্ম শেষ করিলে 
পর, তুমি আমারই মধ্যে প্রবেশ করিবে।” এইরূপে শঙ্করের প্রতি 
বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করিয়া, মহাদেব বেদগণ সহ অন্তহিত হইলেন। 
শঙ্করও তদ্দর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইয়া শিষ্যগণ সহ আহ্নিক করিবার 
জন্য গজাতীরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। তথায় আহিক-ত্রিয়া 
সমাপন করিয়া তিনি গুরুরূপী পরমেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। 
ধ্যানযোগে প্রত্যাদিষ্ট হইয়াই যেন তিনি জীবলোঁকের হিতসাধন কল্পে 
্র্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিতে কৃতসঙ্করন হইলেন। পাঠক ধুঙ্জটির 
একটি কথা এস্থলে লক্ষ্য করিবেন, “তোমার রচিত ভাষ্য ব্রহ্মার 
সভায় এবং ইন্দ্রাদিদেবগণ মধ্যে সমাদর লাভ করিবে”। শঙ্করের মতে 
আমাদের দেবগণও শাস্ত্রালোচনায় অধিকারী, কারণ তিনি ত্রহ্ম- 
সূত্র ভাষ্য (অ১-পাঁ৩-সু২৬) বলিতেছেনঃ-_-“মনুষ্যাণাঁং উপ- 
রিষ্টাছে দেবাদয় স্তানপ্যধিকরোতি শান্ং,--মানুষের উপরে যে 
সকল,দেবগণ আছেন, শান্দ্র-পাঠে তাহাদিগেরও অধিকার আছে ।' 
এতদ্দারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে শঙ্করের মতে দেবগণও আমা- 
দেরই মতন বদ্ধ সৃষ্ট জীব-বিশেষ মাত্র । 
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৫৮ শ্লীমংশঙ্করাচার্ধা। 
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২২। ব্রহ্গশ্থত্রের ভাষা এবং অন্তান্ত গ্রন্থ রচনা । 


বিশ্বনাথের কৃপায় কর্তৃত্-শক্তি লাভ করিয়া, শঙ্কর প্রীতমনে 
কাশী পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। কথিত আছে, উত্তর দিক্‌ দেব 
এবং মানবগণের মনের শান্তি-দায়ক। শঙ্করও সেই উত্তর দিক্‌ 
অভিমুখেই যাত্রা করিলেন। উত্তরদিক্শ্থিত তীর্থ সকল পর্যটন 
করিতে করিতে অবশেষে তাহার বদরীতীর্থ দর্শনের অভিলাষ হইল । 
কিন্তু বদরিকা শ্রমের পথ অত্যন্ত দুর্গম । কোথাও সরল, কোথাও বক্র, 
কোথাও সমতল, কোথাও উৰ্দ্ধ মুখ, কোথাও কণ্টকময়, কোথাও ব! 
কণ্টক-শুন্য,__কোথাও তরুলতা-বিহীন বিস্তীর্ণ প্রান্তর, কোথাও বা 
রমণীয় তরুরাজি দ্বার! ছায়াযুক্ত। অজ্জানীদিগের চিত্তের ন্যায়, বদরী- 
তীর্থের পথেরও কোন স্থিরতা ছিল না । অদ্বৈত জ্ঞানের প্রভাবে 
আপনাকে অক্রিয়, অব্যয়, সাক্ষিস্বরূপ জানিয়াও তিনি অন্যান্য পথিক- 
দিগের সহিত মিলিত হইয়া, পথ চলিতে লাগিলেন,__-তাহাদের 
সঙ্গে মিলিয়া তিনি ভক্ষণার্থ স্বমিষ্ট ফল, এবং পানার্থ সুমিষ্ট 
জল সংগ্রহ করিতেন। তাহাদের সঙ্গে একত্রে চলিতেন, একত্রে 
বসিতেন, তাহাদের সঙ্গে একত্রে শয়ন, করিতেন, এবং তাহাদের 
সঙ্গে একত্রেই নিদ্রা হইতে উদ্ভিতেন। এইরূপে বহুদুর পথ অতিক্রম 
করিয়া, পরিশেষে তিনি পুণাভূমি বদরীতীর্ধঘে উপনীত হইলেন। 
বদরীকাশ্রম ব্যাসের পুণাশ্রম। এই আশ্রমের শেভা অনুপম।, 
আশ্রমের সমীপস্থ বনে স্বস্বাদু বদরী বৃক্ষের বাহুল্য হেতু এই 
আশ্রমের নাম বদরীকাশ্রম। শিবের জটার ন্যায় হিমালয় হইতে 
নিঃস্থত অসংখ্য নির্ঝর সকল এস্থানে মন্দ মন্দ গতিতে প্রবাহিত 
হইতেছে । গিরিকন্দর সকল যেন সুরাঙ্গনাদিগের ক্রীড়াভূমি । 
মাধবাঁচাধ্য বলিতেছেন যে বদরীকাশ্রমে গমন কালে শঙ্করের বয়ঃ- 
ক্রম মাত্র দ্বাদশ বশুসর । বোধ হয়, এ কথা অনেকেরই বিশ্বাসযোগ্য 
হইবে না । 


বেবি 2 এবং অন্যান রা রচনা । ৫8 
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শঙ্কর কিছুদিন সেই ব্দরীতীর্থে বাস করিয়া তথায় সমাধিনিষ্ঠ 
ব্রহ্মাধিগণের সহিত বেদান্ত-বিষ়ক বহু আলোচনার পর ব্রহ্মসূত্রের 
অতি গভীর এবং হৃদয়গ্রাহী একটা ভাষ্য রচনা! করিলেন । . এই 
সুত্রভাষ্য শঙ্করের অসামান্য বিচার শক্তি, গভীর আত্মদৃষ্টি, এবং অনুপম 
শাস্ত্রীয় গবেষণার কালান্ত-স্থায়ী কীত্তিস্তস্ত । বদরীতীর্থের সেই নির্জন 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ভিতরে বসিয়াই, শঙ্কর তাহার অন্যান্য প্রধান 
প্রধান গ্রন্থ সকলও রচনা করিয়াছিলেন। উপনিষদ সকলের ভাষাও 
এই সময়েই রচিত হইয়াছিল। ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, 
মাগু.ক্য, ছান্দোগ্য, ও বৃহদারণযক এই কয়টি উপনিষদের শাঙ্করভাষ্যই 
প্রধান। সূর্য্যালোকের সাহায্য ভিন্ন যেমন প্রকৃতির সৌন্বধ্য দর্শন 
করিবার অন্য উপায়াস্তর নাই, সেইরূপ শাঙ্কর তাষ্ের সাহায্য 
ভিন্ন উপনিষদেরও মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিবার উপায়াস্তর নাই! 
অনেক স্থলে উপনিষদের অতি সংক্ষিপ্ত উক্তি সকল উন্মত্তের প্রলাপের 
ম্যায় অর্থশুন্য বোধ হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে উল্লেখ করা যায় যে ছান্দোগ্য 
উপনিষদে যখন আমরা পড়িলাম “কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম”--আবার 
এ উপনিষদেই তাহার ব্যাখ্যা ও পাঠ করিলাম “দেব কৎ 
তদেব খং, যদেব খং তদেব কৎ”-_ছুর্বোধ্য প্রহেলিকার ন্যায়, অথবা 
উন্মস্তের প্রলাপের ন্যায় অর্থশূন্ মনে হইল। শীঙ্কর ভাষ্যের 
বিশদ ব্যাখ্য। পাঠে যখন বুঝিতে পারিলাম যে ইহা সেই “অতীন্ট্রিয় 
আনন্দ স্বরূপ” ব্রক্ষেরই বর্ণনা, তখনই প্রাণ শীতল হইল, তখনই 
উপনিষদের প্রকৃত গৌরব হৃদয়ঙ্গম হইল। শঙ্কর এই সময়েই 
মহাভারতের সারভুত ভগবৎগীতার ভাষ্যও রচনা করেন} সনৎ- 
স্থজাতীয় এবং নৃসিংহোত্তরতাপনীয়োপনিষস্তাষ্যই শঙ্করের শেষ 
ভাষ্য। তাঁহাও এই সময়েই লিখিত। “উপদেশসাহত্রী” প্রভৃতি 
তাহার স্বরচিত্ত স্বতন্ত্র গ্রন্থ সকলও এই সময়েরই লিখিত। অনেক 
গ্রন্থ যাহ। আঙ্জকাল শঙ্করের রচন। বলিয়া! পরিচিত, তাহা যে শঙ্ক- 
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রেরই রচনা তাং! বলা যায় না। ধিবেক-চুড়ামণি, মোহমুদগর, 
কৌগীন-পঞ্চক, আত্মনাত্মবিবেক, আত্মবোধ, এবং অপরোক্ষা নুভৃতি, 
এই কৃয়টি গ্রন্থ তাহার স্বরচিত বলিয়াই বোধ হয়। “হস্তামলক' 
শঙ্করেরই রচনা, কিন্ব। 'হস্তামলক' নামা ভদীয় শিষ্যের রচনা ঠিকু হল! 
কঠিন। শঙ্করের স্বরচিত স্বতন্ত্র গ্রন্থ সকলই যে পাওয়া যায়, তাহাও 
বলা কঠিন। শঙ্করের স্বরচিত গ্রন্থের মধো মাধবাচার্য্য ভাষাভিন্ন 
একমাত্র উপদেশ-সাহআীরই' নাম করিতেছেন। তাহাঁও আমাদের 
হস্তগত হয় নাই। এই সময়ে শঙ্কর কতাদিন বদরী-তীর্থে অবস্থান করেন, 
অথবা তাহার সমস্ত গ্রন্থই বদরী তীর্খে রচিত কি না, বলা যায় না । 
বদরী-তীর্ঘ পরিত্যাগ করিয়া তিনি কাশী প্রত্যাবর্তন করেন। 


২৩। সনন্দনের পদ্মপাঁদ নামকরণ । 

শঙ্কর-শিষ্য সনন্দন সম্বন্ধে এই সময়ের একটি অলৌকিক ঘটনার 
উল্লেখ আছে। গঙ্গা তীরেই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল। তাহ! দ্বারা অনুমান 
করা যায় যে শঙ্কর তখন কাশী প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ঘটনাটি 
এই ₹--শঙ্কর স্বরচিত সূত্রভাষ্য স্বীয় শিষ্দিগকে অধ্যাপন করা- 
ইতেন। শিষ্যদিগের মধ্যে সনন্দনের ভাষ্যপাঁঠে বিশেষ আগ্রহ 
দেখিয়া, তিনি সনন্দনকে বিশেষ ভাবে আরও তিনবার এই ভাষ্য পাঠ 
করাইলেন। সনন্দনের প্রতি গুরুর অনুরাগের এইরূপ আধিক্য 
দর্শন করিয়া, অপরাপর শিষ্যদিগের মনে ঈর্যযার সঞ্চার হইল। শঙ্কর 
শিষ্যবর্গের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি জাঁনিতেন যে 
গুরু-ভক্তি সম্বন্ধে সনন্দনের সহিত অন্য শিষ্যদিগের কাহারও তুলনাই 
হয় না। শিষ্যদিগের নিকটে সনন্দনের গুরুভক্তির মাহাত্ম্য 
প্রতিপন্ন করিবার মানসে, একদিন সনন্দন যখন গঙ্গার অপর পারে 
ছিলেন, তখন শঙ্কর তাঁহাকে আহ্বান করিলেন । গুরু ডাঁকিতেছেন 
জানিয়া সনন্দন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যে গুরুভক্তিদ্বার! 


সনন্দনের পদ্মপাদ নামকরণ । ৬% 
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অপার ভবসাথর পার হওয়া যায়। গঙ্গা ত'অতি ক্ষুদ্র নদী,গঙ্গা পার 
হইতে পারিবেন ইহাতে আর সংশয় কি? তিনি আর দিগ্বিদিগ্‌ 
না ভাবিয়! তৎক্ষণাৎ গঙ্গার জলে অবতরণ করিলেন । গঙ্গাদেবীও 
সনন্দনের এইরূপ গুক্লতক্তির পরাকান্ঠা দর্শনে প্রীত হইঝা তাহার 
প্রতি-পাঁদ-বিক্ষেপে পদ্ম সকল প্রকাশ 'করিতে লাগিলেন। সনন্দন 
সেই পল্স-পৎক্তির উপরে পাদ নিবেশ করিয়া গঙ্গা পার 
হইলেন। তিনি গুরুসদীপে উপস্থিত হইলে পর গুরু 
তাহাকে আনন্দিত মনে আলিঙ্গন করিলেন। সেই সময় হইতে 
সনন্দনের অন্যতর নাম পদ্মপাদ হইল। পাঠক স্মরণ করিতে পারেন 
যে ঈশাও জলের উপরে পাদচালনা করিয়া তদীয় শিষ্দিগের 
বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। তবে এ কথাও স্মরণ রাখা কর্তব্য 
যে আমাদের শাস্ত্রে, অর্থবাদ বা স্তত্যর্থক নানা প্রকার আখ্যায়িকার 
উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের বিখ্যাত ইন্দ্র-বিরোচন 
এবং প্রজাপতি নামক আখ্যায়িক! সম্বন্ধে শঙ্কর তাহার ভাষ্যে বলিতে- 
ছেন যে সেই আধ্যায়িকাঁর উদ্দেশ্য বিষ্াা-গ্রহণ এবং বিদ্ভা-নন্প্রদান 
বিষয়ক: বিধি প্রদর্শন, এবং ব্রহ্ষবিদ্যার প্রশংসা । “আখ্যায়িকা 
তু বিদ্যা-গ্রহণ-সম্প্রদান-বিধি-প্রদর্শনার্থা বিদ্যান্তৃত্যর্থা চ।৮ শঙ্কর 
আরও বলিতেছেন “প্রজাপতি-ছগ্মারূপায়াঁঃ শ্রুতের্চনম্‌।৮--অথাঁৎু 
শ্রুতিই প্রজাপতিরূপ ছদ্মবেশে বলিতেছেন। হয়ত পদ্মপাদ নাম 
অবলম্বন করিয়া, গুরু-ভক্তির বিধি প্রদর্শনার্থ এবং গুরু-ভক্তির 
স্তত্যর্থঘক এইরূপ আখ্যায়িক। কল্পিত হইয়াছে । পাঠক পরে দেখিতে 
পাইবেন সূত্র-ভাষ্যের বাত্তিক রচনা লইয়া শঙ্করের সহিত তদীয় 
শিষ্যদিগের মতভেদ হয় । সেই উপলক্ষে পদ্মপাদ সম্বন্ধীয় এই 
আখ্যায়িকার,ষে বর্ণনা দেওয়! হইয়াছে, তাহা অনেকটা অন্যরূপ । 
তাহাতেও মনে হয় যেন ঘটনার অধিকাংশই কল্পনা প্রসুত। 
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২৪। ভারতীয় তত্ববিদ্যার ইতিহাসে শঙ্করের স্থান। 


শঙ্কর এই সময়ে কাশীতে অবস্থান করিয়া গ্রন্থ রচন। দ্বারা, 
এবং শিষ্যদিগকে উপদেশ দ্বারা ব্রদ্ধবিদ্য। প্রচার করিতে লাগিলেন । 
তাহার গ্রন্থ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার যশও চতুর্দিকে বিস্তৃত 
হইতে লাগিল। তাঁহার শিধ্যসংখ্যাও দিন দিন বুদ্ধি পাইতে 
লাগিল । ভারতীয় তন্ববিদ্যার ক্রম-বিকাশের ইতিহাসে শঙ্কর শীর্ষ 
স্থান অধিকার করিলেন। আমর! সংক্ষেপে সেই ইতিহাসে শগ্ষরের 
স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছি। বেদই ভারতীয় তন্ববিদ্ভার একমাত্র 
ভিত্তি-ভূমি। সেই বেদের প্রধানতঃ দুই কাণ্ড ৫-_ কর্মকাণ্ড ও 
জ্ঞান-কাণ্ড। বৈদিক কৰ্ম্ম বলিতে মীমাংসকেরা অগ্নিহোত্র এবং 
যাগযজ্ঞাদিকেই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। বৈদিক কন্ম বা 
ক্রিয়াকলাপ স্থূল, এবং স্ুল-বুদ্ধি জনসাধারণের উপযোগী । বৈদিক- 
ভ্তানবিভাগ বা উপনিষদার্দি সুন্সন-বিষয়ক, এবং সুক্গমদরশীদিগের 
উপযোগী । সূক্ষাদর্শী ভিন্ন অপর লোকের তাহাতে প্রবেশ করা 
স্থকঠিন। কালক্রমে যাগযজ্ঞাদি বৈদিক কর্মকাণ্ডের আতিশয্য 
হেতু, বৈদিক জ্ছানকাণ্ড-__উপনিষদ্গম্য ব্রহ্মবিদ্যা__বৈদিক ব্ৰাহ্মণ- 
ভাগের মধ্যে ভম্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। 
সমাজের অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে “বার হাত সশার তের হাত 'বিচি'র 
হ্যায় যাঁগযজ্জের বাহ্াড়ম্বরই দেশে প্রকৃত ধর্শ্মের আসন গ্রহণ 
করিয়াছিল। জ্ঞানী ব! জ্ঞান-পিপাস্থগণ সেই অন্তঃসার-শুন্য, ক্রিয়া- 
বিশেষ-বহুল, বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানে তৃপ্তি লাভ করিতে পাঁরিলেন না। 
এজন্যই ভগবশুগীতাতে বেদের নিন্দাসূচক নান! প্রকার উক্তি দৃষ্ট 
হয়, যথা £-- 

“যাঁমিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদস্তা বিপশ্চিতঃ। 
বেদবার্তাঃ পার্থ নান্য দস্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২ ॥ 


৫ 


ভারতীয় তন্বনিগ্ঞার ইতিহাসে শঙ্করের স্থান। ৬৩ 


PPL তি লি পে সস + লহ পন এ এছ তত oe eae লিলি = x et £ সহ চে bE an tl সপন 


কামাত্া।নঃ স্বর্গপরা জন্ম-কস্মফল-প্রদাং। 

ক্রিয়াবিশেষবকূলাং ভোগৈশ্বধ্য-গতিং প্রতি” ॥ ৪৩ ॥ 

“ত্রৈগুণা-বিষয়। বেদ নিক্্রৈগণ্যো ভাজুন ॥৮ ৪৫ ॥ 

“যাবানর্থ উদপানে সববতিঃ সংগ, তোঁদকে । 

তাবান্‌ সবেব'ষু বেদেযু ত্রাহ্মণস্য বিজানত2” ॥ ৪৬ ॥ 

অভ্ঞানী লোকেরা বেদের কথায় অনুরক্ত হইয়া, নান! প্রকার 

ক্রিয়াবিশেষের প্রশংসাপুর্ণ জন্ম এবং কর্ম্মফলগ্রদ পুপ্পিত-বাক্যের 
উল্লেখ করে, তাহারা বলে কণ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই, তাহার! 
বাননার দাস, স্বর্গ লাভের পিপাসু, সব্বদাই কেবল ভোগ ও এশর্ষা 
লাভের প্রয়সী ॥ ৪৩ ॥ বেদ ত্রিগুণ বিষয়ক ( বসনা-বিষয়ক ), হে 
অন্ভুন ত্রিগুণের ( ব! বাসনার ) অতীত হও ॥ ৪৫॥ সর্ববদিক্‌ জলে 
প্রাবিত হইলে, ক্ষত্ৰ উদপান যেম্‌ন বৃথা, জ্ঞানবান্‌ ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদ 
সকলও সেইরূপ ॥ ৪৬ ॥ (২য্ন, অধ্যায় ভগবদগীতা )! কর্ম্ম- 
কাণ্ডের অতিবিকাশ-নিবন্ধন জাত্যভিমান, বাহাড়ম্বর-পূর্ণ ক্রিয়া- 
কলাপ, নানাগ্রকার ধর্্মধ্বজ। ধারণ,--তপস্তার নামে শরীর-পীড়ন, 
এবং কুসংক্ষার,_কালক্রমে এ সকলে দেশ পুর্ণ হইয়াছিল। প্রকৃত 
ধর্ম তখন লুপ্তপ্রায়। এমন সময়ে ভগবান্‌ বুদ্ধের অভ্যুদয় । ধ্যান 
এবং সমাধি দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার, সর্ববাত্মভাব, এবং সর্ববজীবে 
দয়াই বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম-প্রচারের ভিত্তি। “নেতি নেত্যাত্ব!”--আত্মা ইহা 
নয়, উহা! নয়, যাহা কিছু ধারণা করা যায় তাহার কিছুই নয়,_-যদিও 
উপনিষদেরই এই শিক্ষা,--কিন্তু বুদ্ধের পক্ষে ইহ! ধ্যান-লবধ সাক্ষাৎ 
ভান । যাহারা ধ্যান এবং সমাধি সাধনায় নিরত, তাহাদের পক্ষে 
এই “নেতি নেতি”-বাদ হৃদয়ঙ্গম কর! সহজ, কিন্তু যাহার! সেই নাঁধনা- 
বিহীন তাহাদের পক্ষে, ইহা এক প্রকার শুনাবাঁদ অথবা নাস্তিকতা । 
বুদ্ধদেব শঙ্করের ন্যায় গ্রন্থরাশি রচনা করিয়া যান নাই। তাহার 


ধর্ম জীবনগত । জীবনে লাভ করা ভিন্ন তাহা জানিবার অন্য উপায় 
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ছিল না। নহি নি লাভ করা নিশেষ আয়।স-সাধা । যাহার! 
বুদ্ধদেবের উপৃদিষ্ট সাধনার পথ ছাড়িয়া, কেবল মাত্র বুদ্ধির প্রখবতা 
দ্বারা সেই বাক্য-মনের জগোচর পদাথ ধারণা করিতে প্রয়াী, তাহারা 
শৃম্য অথব! ক্ষণিক-বিজ্ঞীন ভিন্ন. কিছুই দেখিবে না । এজন্যই বুদ্ধের 
ৰহুকাল পরবর্তি ‘হেতুবাদা’ শিষ্যগণ “নেতি' সাধনা করির়। পরিণামে 
শৃহ্যবাদী এবং ক্ষণিক-বিভঙ্ান বাদী হইয়া পড়িলেন। যে আত্মসাক্ম।ৎ- 
কারেই বুদ্ধের বুদ্ধত্ব, বৌদ্ধগণআত্বার পরিবর্ধে তাহার স্থানে শূন্যমাত্র 
প্রতিষ্ঠিত করিল। নিরবচ্ছিন্ন হেতৃবাদীদিগের সর্বনত্রই যেরূপ দশ। হয়, 
বৌদ্ধদিগেরও তাহাই হইল । তাহাদের মধ্যে মতভেদের আন্ত রহিল 
না, তন্মধ্যে মাধ্যমিক, মোগাচার, সৌত্রান্তিক, ও বৈভাষিকই গুধান। 
বুদ্ধ একজন--তবে বৌদ্ধ'দগের মধ্যে এত মতভেদের কারণ কি? 
মাধবাচাৰ্য তাহার কৃ 'ম পদ নি-সংগ্রহ' গ্রন্থে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা 
এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন ; একজন যদি বলে “সন্ধ্যা হইয়াছে” 
তখন খে ব্যক্তি চোর সে মনে করিবে চুরি করিবার সময় হইয়াছে। 
যে ব্যক্তি ইন্ড্রিয-পরায়ণ, সে মনে করিবে ইন্দ্রিয়সেবার সময় হই- 
যাছে। যে ব্যক্তি তন্বজ্ঞানী সে ভাবিবে, ধ্যান ধারণার সময় 
হইয়াছে। বাক্যাড়ন্ব্ন-বিহীন জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শিত বুদ্ধের 
সংক্ষিপ্ত উপদেশের শেষ পরিণাম এইরূপই হইয়াছে । কৌদ্ছের! 
শূশ্যবাদী অথব! ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদী বলিয়াই আধুনিক জগতে 
পরিচিত হইয়াছে। এই সময়ে চার্পবাকের ও পুনরভাাদয়। 
যদিও চার্ধবাক্-দর্শন বলিয়া কোন এন্থ দৃষ্ট হয় না, তগাপি মাধবা- 
চাধ্যের সব্বিদর্শনসংগ্রছে চার্ববাক মতের যে সার-সংগ্রহ পাওয়া যায়, 
তাহাতেই দেখ! খায় যে চার্ববাকের সংক্ষিপ্ত একএকটি সিদ্ধান্ত যেন 
খাঁন-মরিচের বালের মত মর্প্পশ্শী। “নাগ্রতাক্ষং প্রমাণ" 
যাহা ইন্ড্রিয়-গ্রাহা নয়, তাহা প্রমাণ-যোগ্য হইতে পারে না। 
আতা বা চৈতন্য ভৌতিক সংযোগ-জনিত, গুণ-বিশেষ মাত্র 
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পচ! ভাতের মাদক শক্তির ন্যায় । এই ভিত ভর উপরে দাড়া- 
উপ তিনি সুনীতি মস্তক চেডুদল করিলেন, খিণং কৃত্বা ঘৃত 
পিবেহ। খণ হয়, তাতে কি? ঘৃত পান করিতে বিল্নত হইলেন? । ০ 
এহরূপে যখন দেশ দুগভির চরণ সাসায় চপনীত হইল তখনই আধার 

আস্তে আস্তে (আঁত বিপরীতদিকে বভিতে লাগিল। বৌদ্ধ পণ্ডিত- 
গণই চার্পব।কের “নাপ্রভাক্ষং প্রমাণ” মত খণ্ডন করিয়া অনুমানের 
প্রামাণা স্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন । কমে নৈয়ায়িকগণ সমান্গ-ক্ষেত্রে অভায" 
দয় লাভ করিল। তীহ।র। ‘অনুমানের’ ভিদ্তি আর ও দৃঢ় করিয়া তদ- 
বলম্বনে আত্মার আন্তিহহথ সপ্রমাণ করিলেন 2--পপ্রবুশ্থাগ্যন্ব মেয়োহযং 
রথগন্তেপ শারথিঃ”--“রগ চলিতে দেখিলে যেখন সারণির বন্মানত। 
গ্রাতিপনন হয়, সেইরাপেই আহার ক্রিয়াকলাপ দর্শনে তাহার অস্তিত্ব 
প্রমাণিত ভয় ।” অতঃপর মনি প্রভৃতি মীমাংসকগণ আত্মাকে 
শরীর হইতে পৃথক বলিয়! গ্রুতিপন্ন করিল, কিন্ত তাহারা কর্ম্মমার্গাকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার মানাসে, ঈশ্বরকে দুবে ছেলিয়া দিয়া, জীবকে 
স্বর্গাদি বাসনার এবং কম্মকলের দাস বা ক্রীড়া-পুহ্ুলিকা করিয়া 
ফেলিল | শুন্যবাদী বৌদ্ধ এবং প্রত্যক্ষবাদী চার্ববাক্‌ যে 
আত্মাকে বধ করিয়াছিল, নেয়ায়িক এবং শীমাংসকের হাতে সে 
আত্বা নব জীবন লাভ করিল বটে, কিন্তু তাহাদের মতে ঈশ্বর 
থাকিলেও “তটস্থ' জীবের কল্যাণ অকল্যাণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন । 
তাহাদের জীব নিগড়বদ্ধ সংস'র কারাগারের বন্দী । এই সময়ে 
সাংখের অভুঃদয়। তাঁহারা একদিকে ভক্ত লমার্গের প্রকাশ দ্বার! জীবের 
মুক্তির বার্তা প্রচার করিল। সাধনা-পথ অবলম্বন দ্বারা তাহারা 
আত্মার নিলিপ্ত-স্বরূপ প্রতিপন্ন করিলক্ষ। বিশুদ্ধ স্ফটিকের সম্মুখে 


নাগা 


* জগ্বীজং ভু জগৎ-ক্ন্ৈব। 'কর্শা জায়তে লোকঃ কর্ম্মণেব ছি 
লীয়তে ॥, ইতি জৈমিনিরাচার্গ্যো মন্ঠুতে। শঙ্কর বিজয়। জৈমিনির মতে 
কর্ম বলিতে যাগ-যজ্ঞই বুঝায় । 

* অসঙ্গে ইয়ং পুরুষ ইতি (১৫-অ-১) সাহা প্রবচন ॥ 


৬৬ ডং ইশঙ্গরাচার্ধা । 


BS hn Ree wi লী ny 


জপ! পুষ্প থাকিলে, যেমন বর্ন টিকা ও জপা পুরা বৰ্ণি 
করে, আত্ম! সেইরূপ স্বয়ং বিশুদ্ধ স্বরূপ হইয়! ও প্রধান বাঁ জড় বস্তুর 
সন্নিকর্ষতা বশতঃ মলিনরূপে প্রতীয়মান হয়। অপরদিকে আবার 
চার্ববাকের হ্যায় সাঙ্য ও ধন্মের গোড়। কাটিয়া আগায় জল ঢালিলেন 
মাত্র। “ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ” (৯২। অ-১। সাঙ্খা প্রবচন ) ঈশ্বর অসিদ্ধ, 
যেহেতু প্রতাক্ষাদি প্রমাণের অগমা। এমুক্ত-বদ্ধয়োরণ্যতরাভাবান্ন 
তৎসিদ্ধিঃ” (৯৩) ঈশ্বর যদি থাকেন হয় তিনি অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশীদি 
দ্বারা বদ্ধ, ন! হয় পঞ্চক্লেশাদি-মুক্ত-এই দুয়ের অন্যতর কিছুই 
নাই--অতএব ঈশ্বর অসিদ্ধ। ‘উভয়থাপ্যসৎকরত্বং (৯৪) £- যদি 
ঈশ্বর মুক্ত হয়েন, তবে তিনি স্থটি করিতে অক্ষম, কারণ স্ষিকার্ধ্যে 
প্রবর্তক অভিমান আসক্তি প্রভৃতির অভার। যদি ঈশ্বর বদ্ধ হয়েন, 
তবে মুঢস্ব হেতু তিনি সৃষ্টি করিতে অক্ষম । ( শঙ্করের উত্তর দেখ 
্রঙগসূত্র অ-২। পা-১৷সূ ৩২, ৩৩] এইরূপে সাঙ্খা, ধর্ট্দের মূল উচ্ছেদ 
করিতে প্রয়াসী। কিন্তু তিনি সেই ছিন্নমূল ধর্ম্মতরুর মস্তকে জল 
সেচন করিলেন; “ঈশ্বর যদি অগিদ্ধই হইল, তবে ঈশ্বর-প্রতিপাদক 
শ্রুতি” সকলের কি গতি” ? “মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসাসিদ্ধস্ত বা।” 
(৯৫) শ-১। সাজ্ঘ্য প্রবচন )মুক্তাক্সার প্রশংসা দ্বার! লোককে মুক্তির 
দিকে আকর্ষণ করাই শ্রুতি-স্মৃতির উদ্দেশ্য, অথব| অনিতা বা আৃপে- 
ক্ষিক নিতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হরাদির উপাসনার প্রচার ও শ্রুতি-স্মৃতি 
প্রভৃতির উদ্দেশ্য হইতে পাঁরে। যাহা হউক সাম্ঘ্যদিগের মধা হইতেই 
সেশ্বর একশাখা নির্গত হইল। পতগ্লি প্রভৃতিই সেশ্বর সাঙা'বাদীদিগের 
প্রধান। পাতঞ্জল মতাবলম্মির অফ্টাঙ্গ যোগ, এবং ঈশ্বরের উপাস্যত্ব 
ঈশ্বর প্রণিধানাছ”-_প্রতিপান দ্বারা মুক্তির পথ সহজ করিয়া দ্বিল। 
কিন্তু জীব ইহাতেও সম্পূর্ণ নির্ভয় হইতে পারিল না। ঈশ্বরের 
সম্বন্ধে অন্ধকার দূর হইল না। সংসার বন্ধনের হেতুডৃত অনাদি 
অচে তন সাংখোক্ত প্রধান, জীবের বিভীষিকার কারণ হইয়া রহিল'। 


ld ত্য ইতি শস্যের ছলি 1 ৬৭ 
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এই সময়ে eR অভুদয় | সাথ্যকারিকাকার গৌড়পাদ 
পতিঞ্জলিরই অবতার বলিয়া উক্ত হইয়াছে । তিনি দেখাইলেন ষে 
সাধ্য প্রধান আর কিছুই নয়, সত্ত-রঙগ-স্তম__এই ব্রিগুণের “সাম্যাবস্থ। 
মাত্র, “সত্ব-রজ স্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রধানৎ |”, তিনি ৪২ সূত্রে তাহার 
কারিকায় বলিতেছেন £ পত্রিগুণের সাম্য এবং বৈষম্য হইতেই স্বৃপ্টি 
এবং প্রলয়, এই দুইরূপ কার্য্য হয়। সত্বাদি গুণত্রয়ই প্রধান, 
নানাতিরিক্তভাবে সেই গুগত্রয়ের মিলনের নাম বৈধমা, এবং 
ত্বিপরীত সাম্য । সাম্য এবং বৈষম্য এই কারণছয় হেতু, একই প্রধান 
হইতে স্য্টি এবং প্রলয়রূপ বিরুদ্ধ কার্য হইয়া! থাকে ''ক সাধারণ 
সাংখ্য মত এই যে প্রধান ৰ! প্রকৃতি শুচেত্তন*্-সুন্মম জ্ঞেয় দ্রব্য- 
বিশেষ, এবং সন্বাদি তাহারই গুণ (ntt৷ibute) মাত্র । এমন কি 
শীতাতেও উক্ত হইয়াছে “প্রকৃতিজান্‌ গুণান”? (২১। অ-১৩।, গুণ 
সকল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন । কিন্ত গৌঁড়পাদ্ধ বলিতেছেন “সত্বাদি 
গুণত্রয়ই প্রধান”-_ব্সত্বাদি-গুণুতয়ং প্রধানং।”-= অর্থাৎ সাদি 
গুণের অতীত প্রধান বলিয়া কোন জড় দ্রব্য নাই । অথবা 
তাহার মতে সব্বাদি গুণতরয়ই দ্রব্য, (৪১৮০০০), এবং লাখ্য 
প্রকৃতি বা প্রধান সেই গুণত্রয়েরই অরস্থা-বিশেষ মাত্র 
(সাম্যাবন্থা)। ন্যায়ের মতে যাহাকে জ্বোর গুণ (attribute) 
বৰ্মা যায়, সাংখ্য মতে গুণ আর তাহা রহিল না। সাংখ্য তন্বকৌমুদী 
সুত্র করিতেছেন + “গ্রীত্যপ্রীতিবিষাদাদ্যৈপ্ত ণানামান্তোম্যং বৈধর্ম্ম্যং |” 
১২৭। তাহার উপরে টীকাকার চিনির ল্লীতি, অগ্জীতি, 


(কলা, এনএ... মী 


+ “সামা-বৈষম।ভ্যাং কাৰ্য্যং ॥"৪২৷৷ “সত্বাদি-গুণত্রয়ং প্রধানং, তেষাং চ 
বৈষমাং,নুনাঁতিরিক্ক-ভাবেন সংহননং। তদভাবঃ লামাং। তাভাঃং ছেতুত্যাং 
একস্মাদেব সৃষ্টি-প্রলয়রূপং বিরুদ্ধকার্ধাদ্য়ং ভবতি । 


ক tort এও উন পাপ গর এ ane অগা খিক (এ নিল এড আসিস রি সত আন অজ 


* ত্রিগুণ মবিবেকি বিষয়ঃ সামান্তমচেতনং প্রলব্ধন্থি ৰাক্ুং তথ প্রধান 1” 
সাঙ্খ প্ররচন, অ১। £2১১২৬। 


৬৮ হীমং চার | 


কমি ১ ত সাকির ও ত ক 


এবং বিষাদ দ্বার! রি ্রব্ত্রয়ের পরস্পরের বৈ শানুর | 
বলিতেছেন “সত্বাদীনাং দব্যত্বং সি্ধং”--সত্বাদির দ্রবাত্ব সিন্ধ হইল। 
এইরূপে সাঘোর জড় গ্রাকৃতি বাঁ প্রধান, অতীন্দ্ৰিয় মানস- 
প্রত্যক্ষ বা অন্তঃকরণগমা সুখ, দু:খ, এবং মোহাত্মক-গুণ-শব্দ- 
বাচ্য লত্তাবিশেষে পরিণত হইল। বেদাস্তের মায়ারই নিকটবর্তী 
হইল। সাংখ্য-বেদান্তের মিলনের পথ পরিস্কৃত হইল। '“মায়াস্ত 
প্রকৃতিং বিষ্ভাৎ, মায়িনং তু মহেশ্বরং 1৮  শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্‌ ॥ 
শ্রেতাঙ্বতর ভিন্ন অন্য উপনিষদে মায়া শব্দ অল্পই ব্যবহৃত 
হইয়াছে । বৃহদারণ্যকোপনিষদে মায়া শব্দে স্রষ্টার আনির্ব- 
চনীয় স্ৃষ্টিশক্তিই বুঝাইতেছে। “রূপং - রূপং প্রতিরূপো বসব 
তদন্ত রূপংপরিচক্ষণায় ইন্দ্র! মায়াতিঃ পুরুরূপঈয়তে”-_-১৯। অধ্যায় 
২ ব্ৰাহ্মণ ৫। শঙ্কর তাঁহার তাম্যে বলিতেছেন £ “পরমেশ্বর 
নাম রূপাদি প্রকাশ করিবার জন্য সর্ববরূপে প্রকাশিত হইলেন। 
কেন? তাহার নিজেরই স্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্য । নাম- 
রূপাদি যদি ব্যাকৃত ন। হয়, তবে তাহার নিরূপাঁধিক (no০umena!) 
স্বরূপ অপ্রকাশিত থাকে। কাৰ্য্যকরণাদি যোগে নাম রূপাি ব্যাকৃত 
হইলে, ত তাহার নিজের ম্ব্নীপই প্রকাশিত হইবে ৮ (১) জ্ঞেয়রূপে 
শ্রর্বব’ বা এই বিশ্ব-প্রপঞ্চ না থাকিলে, পরমেশ্বরের ও সর্বসত্ব 
অপ্রকাশিত থাকে। তিনি সব্বজ্ঞ-পদ-বাচ্য হইতে পারেন না। 
সেইরূপ  ঈশিতব্য বা শাসনযোগঃ বিশ্বপ্রপঞ্চ না থাকিলে, 


+ (১) কোন বস্তু জানিতে হইলেই সেই বস্তু কি, এবং সেই বস্তু কি নয়, 
উভয়ই জানিতে হয়। “Every act of knowledge is an act of 
iহtnction.” দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যায় যে সাদ! দেওয়ালের উপরে সাদ! 
চুনের ফোটা কেহ দেখিতে পায় না। কিন্ত কাল বোর্ডে (Black-board) 
চুনের ফোট! লকলেই দেখিতে পায়। সাদার মধ্য লাদা কেহ জানিতে 
পারে না, কিন্তু কালর' মধ্যে সাদ! সকলেই জানিতে পারে। 


ভারতীয় তবিষথার ইতি পরের স্থান। | ডঃ 
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পরমেশ্বরের ও ঈশিতৃক্ ব | ঈশ্বর অপ্রকাশিত থাকে । ₹ তিনি 
ঈশ্বর-পদ-বাচা হইতে পারেন না। এই হেতু উপনিষদ্‌ বলিতেছে 
যে এই বিচিত্র জগত্স্থটি ঈশ্বরের নিজেরই রূপ প্রক্মশের 
জন্য। শক্তিরীপে (10969001115) মায়া ঈশ্বরের স্বরূপভূত হইলেও, 
মায়ার কার্য এই বিশ্বপ্রপঞ্চ তাহার ম্বরূপভূত বলা যায় না, কারণ 
প্রপঞ্চ অনিহ্য এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল, ঈশ্বর নিত্য এবং অব্যয় । 
তবে প্রপঞ্চকে ঈশ্বরের উপাধি (uccident) বলা -যায়। ‘ইন্দ্ৰ অর্থাৎ, 
পরমেশ্বর মায়া ঘ্বারা--( প্রপ্ছান দ্বারা বা! নাম্রূপভূত তৎকৃত মিথ্যা 
' অভিমান দ্বার! )--ধদিও পারমার্থিকরূপে নয় --বন্ধরূপ ধারা করিয়া- 
ছেন। বক্রূপ ধারণ অবিষ্ভা-প্রজ্ঞান জনিত । ' পূরমার্থতঃ তিনি 
একমাত্র প্রজ্ঞান-ঘনরূপেই আছেন ।৮%(২) 

গৌড়পাদ তাহার সাংখ্য-কারিকাতে সাংখ্য প্রধানকে বেদাস্তের 
মায়ার সহিত মিলিত করিয়া শঙ্করের প্রতিপাগ্ধ উপনিষদগম্য অদ্বৈত 
ধর্ম্মেরই পথ পরিষ্কার করিলেন। গোঁড়পাদ মাগুক্য উপনিষদের ও. 
কারিকা রচনা করিয়াছেন। শঙ্কর গৌড়পাদের শিষ্য গোবিন্দ- 
নাথেরই শিষ্য, এবং মাগুক্য উপনিষদের গৌড়পাঁদীয় করিকার ও 
ভাষ্যকার। গোৌড়পাদ সাংখ্য এবং বেদান্তের মিলনের বীজ বপন 
করিমছিলেন। শঙ্করের হস্তে সেই বীজ বিকাশ লাভ করিল। 


অর কলার লানামারক পক 


£ (২) স এবহি পরমেশ্বরো, নামরূপে ব্যাকুবাণেো রূপং রূপং প্রতি- 
রূপোবতূব। কিঁমর্থং। 'তদন্তাত্মনো রূপং পরিচক্ষণায় প্রতিখ্যাপনায়। 
ধদি হি নাম নামক়পে ন বাক্যতে তদা অন্ত আত্মনে| নিরুপাঁধিকং রূপং 
প্রস্তানখনাখ্যং ন প্রতিখ্যায়েত | যদ! পুনঃ কার্ধ্যকরণাত্মনা নানরূপে 
ব্যাকৃতে তবতঃ' ত্দাপ্ত রূপং শ্রতিখায়েত। ইন্তরঃ পরমেশ্বরো সায়াতিঃ 
প্রজাভিঃ নামরূপভূত-তংক্বৃত-মিথ্যান্ডিমানৈঃ বা ন তু পরযার্থতঃ। পুরূরূপে! 
বহুরূপ ইঈয়তে 'গম্াতে এককপ এব প্রজ্ঞানঘনঃ স্গবিস্তাপ্রজ্ঞাভিঃ ॥ 


১৯। বৃহূদারণাক, ভাষ্য.অ-২ | ব্রা-€ | 


bk শ্রী সহিহ 1. 


তিনি বিযেকচুড়াসণিতে মায়ার এইরূপ বর্ণনা tT “বায়ার 
অপর নাম অব্যক্ত (Compare Potentiality), ইহ! তিগুণাস্তিকা, 
অনাদি অবিষ্যা-রূপিনী (Compare Relativity )1 মায়া পরমেশ্ব- 
রেরই এক অনিবধচনীয় শক্তি-বিশেষ । মায়! দ্বারাই এই জগতের 
উৎপত্তি । জ্ঞানী ব্যক্তিকে মায়ার কাৰ্য্য দৃষ্টে, মায়ার অস্তিত্ব অনুমান 
করিতে হয়।*(১) এইরূপে শঙ্কর তাহার অদ্বৈত মতে লেখবর-সাংখ্য 
এবং বেদাস্ত যেন এক করিয়া ফেলিলেন। তিনি ব্রহ্মসূত্রে সাংখ 
প্রকৃতিকে ঈশ্বরের ষায়/শক্তির নামান্তর বখলিয়াই উল্লেখ Minin 
*'অবিষ্ভা-কল্লিত ৰাম-রপাঁস্মঞ্ধ সংসার প্রপঞ্চের বীজভূত, সরবত. 
ঈশ্বরের শ্মায়াশক্তিই প্রকৃতি, ইহা দর্ববজ্ঞ ঈশ্বরের আত্মভুতের হ্যায় ই, 
কিন্তু ঈশ্বরই বলা যায় না, ঈশ্বর হইতে ভিন্নও বলা যায় না।”*(২) 
নীতা-তাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন £ “প্রকৃতিরীশ্বরস্ত বিকাঁর-কারণৎ 
শক্তি; গুণাত্বিকা মায়া ॥৮ ( ১৯-অ-১৩। ) প্রকৃতি ঈশ্বরেরই গুণাত্মিক। 
মায়া-শক্তি, তাহাই বিকারের কারণ। আনন্দগিরি নামীয় শঙ্কর- 
বিজয়ে শঙ্কর বলিতেছেন; “সর্বলোক-কর্ত৷ ব্রহ্ম, তাঁহার ইচ্ছারূপ! 
প্রকৃতি দ্বার! মহদাদি ক্রমে জগৎ স্টিকরেন 1%(৩) _এইরূপে মায়া 
বা প্রকৃতি ঈশ্খরেচ্ছতেই পরিণত .হইতেছে । 


আপার টাল প্রন শিস বাটা» বাবদ ৬. ০ খাপ, বাজরা পট পাপ পাচার রক পাট কব জক 


8 (১) অব্যক্তনানী পরমেশ'শক্তি রমাদাবিদ্যা ত্রিগ্ুণাত্মিক! পরা। 
কার্ধানুমেয়। সুধিয়ৈব মায়া যন জগৎ সর্বমিদং প্রস্ুষ্বতে ॥১১৩] 

& (২) “সৰ্ক্ঞ্তেশবর়প্ত আত্মভূতে ইবারিষ্তা-কল্িতে নামরূপে ততবাস্রন্বাডাাং 
খ্নির্ধ্বচনীক্ষে সংসাক্স-প্রপঞ্চবীজভূতে সর্কজ্ন্তে্বরক্ত মায়াশক্তি; প্রীরুতিঃ” 
ক্র ১৪ | পাঁ-১াজঅ-২| এন্মসুয । 

*(৩) "বৰহ্মাখিলকৰ্ষা। তদিচ্ছারূপপ্না এারুতা। মহদাদিকারণং জগৎ 
কসুজত 1” পাকরণ ২৯ | | 


৪প্ভডল্ম আল্যাহ্স 1 


উমপতে 


শহরের সিদ্ধান্ত ও বিচার ! 
“২৫। শঙ্গরাচার্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত ১ 
(ক) 'শঙ্করের অদ্বৈত মত । 
শঙ্করের বিঢাঁরগুলির প্রকৃত ম্্ম গ্রহণ করিতে হইলে, তাহার 
অদ্বৈত দর্শন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা আবশ্যক এজন্যই আমরা, 
₹ক্ষেপে শঙ্করের অদ্বৈত মতের সারমর্ম পাঠকের নিকটে উপস্থিত 
করিতেছি । 
শঙ্করের মতে যাহ! কিছু আছে, ব! ছিল, বা হুইবে, জ্ঞেয় (০,- 
jects of consciousness) বা ভদ্তানের বিষয় রূপেই আছে, বা ছিল, 
বা হইবে। জ্ঞানের অবিষয় কোন অচেতন জ্ঞেয়বস্তু, কথাই বিরুদ্ধ । 
জড় এবং চেতনের পার্থক্য এই যে চেতন-বস্ত্র সকলকেই আপনার 
জ্ঞান-ক্রিয়ার বিষয় করে, জড় তাহা! করিতে অক্ষম। চেতন স্বতঃই 
নিজেকে নিজে জানে, “সশ্বিদেষ! ্বয়ং প্রভা”, এবং নিজের কথ! নিজে 
স্মরণ করে। জড়ের সে শক্তি নাই। শঙ্করের সিদ্ধান্ত এই 
যে উানেতেই বিশ-্রঙ্জাণ্ডের উৎপত্তি, জ্ঞানেতেই স্থিতি, জ্ঞানেতেই 
লয়। জ্ঞান জ্ঞাতারই উপাধি ব! গুণকর্শ্মবিশেষ, এবং জ্ঞ।তাতেই 
অভিন্ন ভাবে অবস্থিত। জ্ঞানের মধ্যে জ্ঞেয়, এবং জ্ঞাতার মধ্যে 
ভান, অতএব জ্ঞেয় এবং জ্ঞান, জ্ঞাত! হইতে অভিন্ন-_“গুণগুণিনোর- 
ভেদাঁৎ ৷” ব্ৃহদারণ্যকোঁপনিষদ বলিতেছেন ৪--“ইমানি ভূতানী- 
দং সর্ববং ম্নদয়মাঁত্মা”--তাহার উপরে শঙ্কর তাহার ভীষ্যে বলিতেছেন £ঃ-- 
“এই সমস্তই আত্মা, এ কথ. কিরূপে বলা যায় ? যেহেতু সকলের 
মধ্যেই চিদাত্ম। সঙ্গে সঙ্গেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, অভএব 
[ ১৯ ] | 


ৰহ রমংপঙকনাচারধ । 


্ 
1 
০২১ দিক ক বা হলাম মতি বিন কাদির নি পাপন বস্তির টি canara কাপ জলির ধমক ও জানত ite ef দার জা iN অর 


সকলই চিৎস্বরূপ । যাহ! পরিত্যাগ কি যাহার গ্রহণ অসম্ভব, 
তাহ! তদাত্মকই ।”% যথা, কনক-কুণুলের কনক পরিত্যাগ করিলে, 
কুগুলর গ্রহণ অসম্ভব, অতএব কুণ্ডল কনকাত্মক। আবার 
বলিতেছেন £ “উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়কালে, প্রজ্জান ব্যতিরেকে 
কাপর সমস্তেরই অসত্তা, অতএব সমস্তই গজ্ঞানরূপী ত্রন্ধ-স্বরূপ 
খা আত্ম-স্বরূপ ।” ছান্দোগ্য উপনিষদ বলিতেছেন প্ঈর্ববং খল্দং 
ব্রহ্ম তজ্জলানিতি”_ শঙ্কর তাহার উপরে তদীয় ভাষ্য 
'বলিতেছেন £--“নাম এনং রূপাদি দ্বারা ব্যাকৃত এই 'দৃশা জগৎ, 
সাহা গ্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা গ্রহণ করা যায়, তাহ! ব্রহ্গাই। 
এ জারুলের ব্রন্ষত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? কারণ তেজ, , 
বারি, এবং অন্ন প্রভৃতি ক্রমে, এ সকল সেই ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন 
হুয়। বিদাঁশকালে সেই জননক্রম অনুসারেই বিপরীতদিকে 
এ সকল সেই ব্রঙ্গেতেই লয় প্রাপ্ত হয়, ব্রক্ষেতেই মিলিয়া যায়। 
আবার শ্থিতিকালে সেই ব্রঙ্গেতেই প্রাণ ধারণ করে। তিন 
কালেই এলকলের ভ্রহ্মাত্মতা একরপ- ব্রহ্ম ব্যতিরেকে তাহাদের 
গ্রহণ অসম্ভব । অতএব এই জগৎ ব্রহ্মই ৷": শঙ্করের মতে 
একই আত্মা সর্নবভূতে প্রকাশমান্‌। পাঠক তাহার হস্তামলক নামীয় 
ঘবাদশঙ্লোকী কবিতাটি অভিনিবেশ পুর্ণবক পাঠ করিবেন। একই 
চুম্বক লৌহ-খণ্ডের উত্তর এবং দক্ষিণ দুইটি বিরুদ্ধ-ধর্্মশালী কেন্দ্রের 
স্যায়, একই জ্ঞাতা বা আত্মার জ্ঞাতৃত্ব এবং জ্ঞেয়ত্ব দুইটি কেন্দ্র বা 


* চিন্মাত্বামুগমাৎ "সর্বত্র চিংস্বরূপতৈব। যৎশ্বরূপব'তিরেকেন! গ্রহণং 
যন্ত, তন্ত তদাত্মতমেব লোকে দৃষ্টং।” উৎপত্তি -স্থিতি-প্রলয়কালেধু প্রজ্ঞান- 
ব্যতিরেকেণাভাবাৎ প্রজ্ঞানং ব্রন্ধৈবায্মৈবেদং সর্বমিতি 1. * 

+ “ইদং জগঙ্গামপপব-কৃতং প্রতাক্ষা দবিষয়ং বন্ধ!” “ব্ৰহ্মাত্মতয়! ত্রিযু- 
ক্ষালেষ, রিশিষ্টং তথ্থ্যতিরেকেনা গ্রহণাৎং । অতস্তদেবেদং জগং।” 


ভারতীয় তথৃবিগার ইতিহাসে শহরের স্থান। পঞ্ 


; 
TPIS চলল OANA ০৫ PORTS লা 


দিক্মাত্র। জ্ঞাতার সহিত জ্রেয়ের যোগই জ্ঞান । জ্ঞাতা-জেয়- 
যান বেদাস্তে এই তিনটির মিলিত নাম 'ত্রিপুটা’। পঞ্চদশী বলি- 
তেছেন “জগতের উৎপত্তির পূর্বের ত্রিপুটীজন্য দ্বৈতভা'বের অতাব হেতু, 
এক ভুগ! পুরুষই ছিলেন। প্রলয়কালেও জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞান এই. 
ত্রিপুটীভাবৰ থাকিবে না ।” ] 

শঙ্করের মতে আত্মা এক, এবং নাম রপাদি সর্বববিধ উপাধির অতীত, 
কেবল জ্ঞাতৃস্বরূপ । পাঠক, উপাধি শব্দটি বেত্নান্তে সচরাচরই ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। ইহার অর্থ কি? “যাবৎকালমবস্থায়ী ভেদহেতু রুপাধিতা” 
( পঞ্চদশী )। “সাময়িক পরিবর্তনশীল ভেদ-হেতুর নাম উপাধিভা ।” 
যে ভেদ বা বিশেষহ বস্তুর স্বরূপভূত (71907) নয়, তাহাকেই 
উপাধি (&০০id০৷) বলা যাঁয়,_+যথ|, লৌকিক ব্যবহার দৃষ্টে বল! যায়: 
নেপালের মহারাজার মহারাজত্ব তাহার ম্বরূপভূত (Proprium), 
কিন্তু পাথরিয়।ঘাট।র মহাঁরাজ।র মহারাজন তাহার উপাধি (Accident) 
মাত্র। সেইরূপে তোমার দেহ, যাহার জ্ঞান স্বপ্নকালে থাকে না, 
এবং তোমার মনবুদ্ধি, যাঁহার জ্ঞান স্ুযুপ্তিকালে থাকে না,--এ সকল 
তোমার উপাধি (০11০), কিন্তু তোমার চৈতন্য বা সাঁক্ষিত্বরূপত্ব 
ধাহা জাঞত-স্বপ্ন-স্থযুণ্তি এই তিনকালেই সমান ভাবে বর্তমান (কারণ 
সুযুপ্তির ও স্মৃতি থাকে),তাঁহাই তোমার আত্মার স্বরূপভূত(7১:0:1010)1.. 
যাহা কিছু পরিচ্ছিম্ভাবে ধারণা করা যায়, তাহাই অনাস্মা বা আত্মার 
উপাধিমাত্র। এজন্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে “স এক 
নেতি নেত্যাত্মাহগৃহো ন হি গৃহৃতে”---। শঙ্কর তাহার ভাষ্যে 
বলিতেছেন, সুক্ষ বিচার দ্বারা ( উপাধি সকল পৃথক করিয়া ) নক- 


+ তৃতোৎপন্তেঃ পুর! ভূম! ত্রিপুটীদৈতবৰ্জজনাৎ । জ্ঞাতৃ-জ্ঞান- জেয়রপা 
ত্রিপুটী প্রলয়ে হি মো ॥ ৮১৪--পরিচ্ছেদ্ ১১। পঞ্চদশ ॥ টী কা, “ত্রয়াণাং জ্ঞতৃ- 
. জ্ঞাম-জেয়-রূপাণাং পুটামাং আকারাণাং সমাহারন্ত্রিপুটী ॥” 
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লের ব্যক্তিগত আত্মা এক প্রত্যগাত্বন্দবরূপে মির হত হইলে, 
জন্টার দ্রষ্ট,ত্ব, ইহ! নয়, উহ! নয়, যাহ! কিছু ধারণা করা যায় তাহা 
নয়, ভ্রইরূপে তুরীয় ভ্রহ্মস্বরূপ আত্মাতেই পর্য্যবসিত হয় ক বস্তুতঃ 
তুমি যদি তোমার আত্মাকে নামরূপগুণাদি স্বববিধি পরিচ্ছিন্ন এবং 
পরিবর্তনশীল উপাধি হইতে 'মুগ্জাদিবেষিকাং”--মুপ্রখাস হইতে 
তাহার ইবিকা'র (প),97-5(21) হ্যায় পৃথক্‌ করিয়া! দর্শন কর, 
তখন দেখিবে “তোমার. আত্মা” "আমার ‘আত্ম? ইত্যাদি ভেদ তিরো- 
হিত হইয়া যাঁয়। এজন্যই উপনিষদে উক্ত হইয়াছে £--“যে তুরীয় 
আত্ম! ব্ৰহ্মাদি দেবগণ মধ্যে প্রকাঁশমান, তাহাই আবার পতঙ্গাদির 
মধ্যে ও প্রকাশমান। শঙ্কর বুহদারন্যকভাষ্যে আত্মার নানাত্ব- 
বাদীদিগের আপত্তি বর্ণন করিতেছেন £--“অনেকে বলেন যে ব্রহ্ম বা 
আত্মার একত্‌ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-বিরদ্ধ। আোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের 
বিষয় শব্দার্দি সকলই পৃগকরূপেই প্রত্যক্ষ হইতেছে! অতএব 
ব্রদ্মৈকতুবাদির! প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ কথা বলিতেছে। আবার শ্রোজীদি 
দ্বারা শব্দাদ্রির উপলব্ধি-কর্তা, এবং ধর্্মাধর্ম্মের কর্তা ও প্রতিশরীরে 
ভিন্ন ভিন্ন সংসারী জীব বলিয়াই অনুমিত হয়, অতএব যাহার! 
এ সকলের মধ্যে এক ব্রহ্ম বা আত্মাই প্রকাশমান এরূপ বলিয়া 
থাকেন, তাহারা অন্ুমান-বিরুদ্ধ কথ। বলেন”। শঙ্কর এই সকল 
আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন :--“প্রত্যক্ষ অনুভূত আোজাদিগমা সব্দাদি 
দ্বারা ব্রন্মের একত্ব কিরূপে অপ্রমাণিত হয় ? শব্দাদির ভেদ দ্বারা! 
কি আকাশের ( বায়ুর বলিলেও ক্ষতি নাই--প্রাচীনদিগের মতে শব্দ 
আকাশের গুণ) একত্‌ অপ্রমাণিত হয়? না, তাহা হয় না। তবে 
শব্দপর্শাদির ভেদ দ্বার ব্রন্মের ও একত্ব অপ্রমাণিত হয়. না। 


* “তং গর্কাআনং প্রত্যগাস্মন্াপসং ত দহি দরধ্ট ভাবং নেতিনেত্যা- 
ক্ষ ীনং ডৃরীয়ং গরতিপদাতে 1” 


ভারতীয় তমার ইতিহাসে শঙ্করের প্রন । ্ ৭৫. 
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আর যে বলা! হয় প্রতি শরীরে শব্দাদির উপলব্ধি- কর্তা এ এবং ধর 

ধর্মাদি-কর্তা সংসারী জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন এরূপ অনুমান হয়, অতএব 
ব্রন্মোকতে অনুমান বিরোধ,--তাহার উত্তরে জিজ্ঞাস্য এই, কে এই 
ভিন্নত্ব অনুমান করে? যদি বল আমরা সকলেই করি। তবে 
জিজ্ঞাসা করি, তোমর| বলিতে কাহাকে লক্ষ্য কর ? শরীর, ইন্দ্রিয়, 
মন, আত্মা, ইহাদের প্রতোকে কি পৃথক্‌ পৃথক্‌ অনুমান করে ? তাহ! 
বলিবে না । বোধ হয় বলিবে শরীর, ইন্দ্রিয় মন ইত্যাদি টার 
যুক্ত আত্মা সকল অনুমান করিয়া থাকে, কারণ একটা. জি | 
কারক দ্বারা সাধিত হয়। অনুমান ও ত একটি ক্রিয়!। তৰে রও 
ত অনেকন্ প্রসঙ্গ হইল, কারণ ‘আমরা’ বলিতে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, এবং 
আত্মা অনেক গুলি বুঝায়। অহো ! অপুচ্ছশুঙ্গ তার্কিক বলীবর্দদিগের 
কি অনুম।ন-কৌশল। যে আপনাকেই জানে না, সেই মূঢ় কিরূপে 
আত্মা সম্বন্ধীয় ভেদ বা অভেদ বুঝিতে পারিবে? সে কিই.। 
অনুমান করিবে, আর কি লিঙ্গ বা সাধন দ্বারাই অনুমান করিবে? 
আত্মার মধ্যে এমন কোন ভেদ গ্রতিপাদক লিঙ্গ নাই, যে লিঙ্গ দ্বারা 
এক আত্মা ঞ্ছইতে অন্য আত্মার পৃথকত্বণসাধিত হইবে। নাঁমরূপ 
প্রভৃতি যে সকল লিঙ্গ বাঁ ব্যাবর্তক গুণ অবলম্বন করিয়া সচরা- 
চর আত্মভেদ সাধিত হয়, সেই সকল নামরূপাদি নিত্য আত্মার 
পরিবর্তনশীল উপাধি মাত্র, আকাশের সম্বন্ধে ঘটকমণ্ডলু-ভুচ্ছিন্র 
প্রভৃতি যেমন। আকাশের নিজের মধ্যে যেমন কোন ভেদলিঙ্গ. 
নাই, আত্মার মধ্যেও সেইরূপ কোন ভেদলিঙ্গ নাই । যাহার! 
নিজের আত্মাকে অন্য আত্মা হইতে ভেদ করিয়া থাকে, তাহাদের শত 
তার্কিক মিলিয়া ও আত্মার ভেদ-লিঙ্গ দেখাইতে পারিবে না। 
আত্মা, ইন্দিয়াদির অবিষয়, অতএব স্বতঃই তাহাতে ভেদ-লিঙ্গ দর্শন 
অসম্তব। যাহা কিছু লোকে একজনে অন্য জনের আত্মার ধৰ্ম্ম বলিয়া 
কল্পানা করে, তাহা নামরূপ প্রভৃতি উপাধি ভিন্ন আর কিছুই সয়। 


৭১ ভীমংশক্কযাচাধা। 
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আতা নিত্য, অতএব সেই সকল নামরূপাদি অনিত্য উপাধি 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ । নামরূপাদি উপাধিসকলের উৎপত্তি এবং 
প্রলয় আছে--ত্রহক্ম বা আত্মা তাহা হইতে অন্তয্পপ । অতএব 
লিঙ্গাভাৰ হেতু আত্মতেদ ধধন অনুমানের বিষয়ই নয়, তখন 
অনুমান বিরোধ কির্কপে হইতে পারে ॥*% 
* “তথা প্রত্যক্ষাদিবিরোধমপি চোদয়স্তি ব্রহ্দৈকত্বে। শবাদয়ঃ কিল 
হোত্াদিবিধ্না ভিরাঃ প্রত ক্ষত উপলভ স্তে! ব্ৰহ্মৈকত্বং ব্রবতাঃ প্রতাক্ষ- 
তথা শ্রোত্রাদিভি; শবাছাপলব্ধারঃ, কর্ভারণ্চ ধর্াধর্মেয়োঃ, 
উ্ারিরিনিষিত। অচ্মীযন্তে সংসারিণঃ । তত্র রন্ধৈকত্বং ক্রবতাং অনুমান- 
বিরোধ ১) আপনি খণ্ডন করিতেছেন:--“কথং শ্রোত্রাদিদ্বারৈঃ শবাদিভিঃ 
প্রত ক্ষত উপলভামাটীবন্ধণ একত্বং বিরুদ্ধাতে 1] কিং শকাদীনাং ভেদেন 
আকাশৈকত্বং বিকুদ্ধাতে। অথ ন বিক্ুদ্ধাতে | ন ভহি্ প্রতাক্ষবিরোধঃ । 
প্রতিশরীরং শব্বাহাপপন্ধারে। ধর্্মাধর্শয়োশ্চ কর্তারো ভিন্নাঃ কৈরনুমীয়ন্তে | 
সর্কৈরস্থাভিঃ। কেঘুয়মন্গমানকুশলাঃ ? শগীরেন্সিয়ননআঘ্রস্ূত প্রত্যেকং 
অমুমান-কৌশল-প্রত্যাখানে, শরীরেন্দরিয়'মনঃ-সাধন। আত্সানোবয়মন্ধমান- 
কুশলাঃ, অনেব = চারক-দাধাত্বাং ক্রিয়াণাং। ভবতামনেকত- প্রসঙ্গঃ | অহুমানং 
চ ক্রিয়া। সা শরীরেক্ট্িয-মন-আত্ব-সাধৈনঃ কারকৈরাজম কর্তকানিরর্তেত 
ইতোতং প্রতিজ্ঞাতং । তত্র বয়মহ্থমান-কুশল! ইতোবং বদস্তিঃ শরীরেন্দিন্মন- 
আত্মানঃ প্রতোকং বয়মনেক ইত্যন্যুপগতং স্তাৎ। আহে! নুমানকৌশলং 
দর্শিতং 'অপুচ্ছ-শৃঙ্গৈস্তার্কিকবলীবদ্ধৈঃ। যো হাত্মানমেধ ন জ্ানাতি স কথং 
মূঢ়ন্তগতং ভেবঘতেদং বা জানীয়াৎ, তত্র কি মন্গমিনোতি কেন বা লিঙ্গেগ। 2 
হাত্সনঃ স্বতে! ভেদ গ্রত্িপ[দ্কং কিঞিঃপিজমন্তি । যেন লিঙ্গেনাত্মভেদং সাধয়েখ। 
যানি লিঙ্গান্তাস্মভেদ সাধনায় ন।ম-রূপবন্তি উপন্তস্তস্তি তানি নামণ্নপগতাহ্থা" 
পাধয় এবাত্মনোঘটভুচ্ছি্রানীবাকাশন্ত। যদ্যৎ পর আত্মধর্শ্বস্বেনাভাগ- 
গচ্ছতি তনু তন্ত নামরপাত্বকত্বাভাপগমাৎ নামরপাভযাঞ্ আত্মনোহন্ত স্বাড়াপ” 
গমাৎ । উৎপকি-প্রলয়াত্মকে হি নাম রূপে তদ্বিলক্ষণঞ্চ ব্রহ্ম ! অতোহমুমানস্তৈব. 
বিষয়ত্বাৎ কুতোংহুসান-বিরোধঃ ॥ চতুর্থন প্রথমং ব্রাহ্মণং। বৃহ্দারণাক- 


ভাষ্য । 
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এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যুক যে দর নানারপ- শু্ধা- 
দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, এবং দ্বৈতাদ্বৈত ব| ভেদাভেদ বাঁদ। শঙ্কর 
নিজে শুদ্ধাদ্বৈতবাদী। তিনি তাহার সৃত্রভাষ্যে তিন প্রকার’ অদ্বৈত- 
বাদের.. উল্লেখ করিয়া নিজের মঠ প্রকাশ করিতেছেন, “আচার্য্য 
কাশকৃৎস্সের মতে পরমেশ্বরই অবিকৃতভাবে জীবরূপে অবস্থিত। 
্রঙ্ম হইতে জীব কোনরূপ ভিন্ন নয়। আশ্মরখ্যের মতে ও পরমে- 
শ্বরের সহিত জীবের অভিন্নত্ব সম্বন্ধই শ্রুতির অভিপ্রায়, কিন্তু শ্রতিতে : 
জীরকে ঈশ্বরের আশ্রিত বলা হইয়াছে, এবং এই প্রতিজ্ঞা-সিক্ষির 
জন্য জীবেশ্বরের মধ্যে এক প্রকার কার্য্যকারণভাব ও শআ্তির, 
অভিপ্রেত। গুডুলোমির মতে জীব এবং ঈশ্বরের অবস্থাম্তর-সাপেক্ছ 
ভেদ এবং অভেদ স্পষ্টই দেখা যায় । এ সকল মতের মধ্যে কাশকৃৎশ্মীয় 
মতই শ্রুত্যনুসারী জানা যায়, কারণ “তন্বমসি” প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য 
যাহ; প্রাতিপাদন করিতে ইচ্ছু, এইমত তাহারই অনুসারী 1% 
শঙ্করের এই কথা দ্বারা ও দেখ! যাইতেছে যে তিনি কাশকৃতন্সের 
গুদ্ধাদ্বৈত মতেরই পক্ষপাতী । 


(খ) আম্মার অস্তিত্বের প্রমাণ । 


{ আত্মা বা ব্রন্মের অস্তিত্বের প্রমাণ কি? শঙ্কর নিজেই বলিতে- 
ছেন “অনুমানস্যৈবাবিষয়ত্বাৎ”- আত্ম অনুমানের বিষয় নয়। 


* “কাশকতমস্যা চার্্যস্যাবিক্কতঃ পর এবেশ্বরো জীবো নান্ত ইতি মতং। 
আশ্বরথ্যস্য তু যন্তপি জীবন্ত পরস্মাদনন্ত্বমভিপ্রেতং তথাপি প্রতিজ্ঞ সিদ্ধেরিতি 
শ্বাপেক্ষত্বাভিধানাৎ| কার্ধাকা রণতাবঃ কিয়ানপাভিক্টোত ইতি গমাতে। ওুঁডু- 
লোমিপক্ষে পুনঃ স্পষ্টমেবাবস্থান্তরাপেক্ষৌ ভেগাভেদো গমোতে। তত্র 
কাশক্কৎসীয়ং মতং শ্রতান্থুসারীতি গম্যতে প্রতিপিপাদয়িষিতার্থাহ্ুপা রাৎ 
তন্বম্নীত্যাদিশ্রতিত্যঃ।” ব্ৰন্ধহ্থত্ৰ--অ ১--পা ৪--সু ২২ ॥ 


| Nal jl ও মংশঞ্কর চার্ঘী। 
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প্রা দাশনিক, বলিয়াছিলেন “আত! সংশয় করে, অতএব বৰ আছে” 
Coguo ৪727 sum) | প্রকৃত পক্ষে যদি ও “আত্মা সংশয় করে, 
অতএব'আত্ম| আছে” ইত্যাদি বাক্য অনুমানের মতনই দেখায়,. বস্তুতঃ 
তাহাতে ন্যায় যাহাকে অনুমান ‘বলে, অর্থাৎ ধম. লিঙ্গ দর্শনে অগ্নির 
অনুমানের ম্যায়, কোন লিঙ্গ-পরামর্শজন্য জ্ঞান নাই। “আত্ম 
সংশয় করে” এই কথার মধ্যেই ‘আত্মা আছে, এই কথাও অন্তভূক্তি 
রহিয়ছে। এইরূপে পাশ্চাত্য দার্শনিকের উক্ত বাক্যে ও দেখা 
যায় আত্মার সপ্ত! সাক্ষাৎ অনুভূত, বা মাওুক্যোপনিষদুক্ত “একাত্ম 
প্রতায়পারং*--একমাত্র আত্ম প্রতায়েরই বিষয় । শঙ্করের মতে 
আত্ম। অনুমান-গম্য নয়। শঙ্কর তাহার সুত্র-ভাষ্যে বলিতেছেন £-- 
“ব্রহ্ম সকলের আত্মা, অতএব ব্রেন্মের অস্তিত্ব সম্যক্‌ সিদ্ধ। সকলেরই 
আপন অস্তিত্ব জ্ঞান আছে। “আমি নাই” এরূপ কেহ অনুভব 
করে না। “আত্মা নাই এ কথ! সত্য হইলে, সকলেই অনুভব 
করিত ‘আমি নাই!”  স্বধু তাহা কেন,_-“আমি নাই, এরনপ 
অনুভব করি,” অতএব “আমি আছি’; একথা বলাও অসঙ্গত নয়, 
কারণ আমি না থাকিলে ‘আমি নাই’ এরূপ অনুভব করিবে কে? 
জনকের সভায় উবস্ত চাক্রায়ণ ' যাজ্ঞবজ্গাকে বলিয়াছিলেন £-- 
“লোকে যেরূপ চিহ্নিত করিয়া দেখায় এই গো, এই অশ্ব, এইরূপ 
করিয়াই দেখাইতে হয়। সর্ববান্তর্য্যামী আত্মা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ র্গীকে 
এরূপ করিয়। দেখাও” যাজ্জনহ্কা বলিলেন “আমি ত বলিয়াছি তোমার 
যে আত্মা তাহাই সকলের আত্মা উষস্তি আবার বলিল “কোন্টি সক- 
লের আত্ম? কোন্টি সকলের আত্ম! আমাকে বিশেষ করিয়া দেখাও” । 
তখন যাজ্ৰবন্থ্য বলিলেন 2--“দুষ্টি-কার্ধের দ্রষ্টাকে দৃষ্টিকার্য্য দ্ব র দর্শন 


% 


« নর্বয বাচ বঙ্গান্তিত-প্রদিদ্ধিং | সর্বেোহছি আত্মান্তিস্থং রিস্ক 
ননাহমন্মীতি। যদি হি লাত্মাস্থিত্বপ্রসিদ্ধিঃ স্তাৎ সর্কোলোকো নাহমন্্ীতি 
। প্রতীয়াৎ ॥ "সুত্ৰ ভাষ্য অ১--পা১--হু১। 
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করা যায় না, শ্রৰণ-কার্যের শ্রোতাকে শ্রবণ-কার্ধ্য দ্বারা শ্রবণ 
কর! যায় না, মননকার্য্যের মন্তাকে মননকাধ্য দ্বার! মনন কর! 
যায় না, বিশুঞ।ন-কাধ্যের বিজ্ঞাতাকে বিজ্ঞানকাধ্য দ্বার! জানা যায় 
না। দ্রঙ্টা-শ্রোতা প্রভৃতি দর্শন-শ্রবণ প্রভৃতি কার্য্যের ভিত্তি স্বরূপ, 
নিয়ত পূৰ্ববৰ্তী, অতএব দর্শন-শ্রবণাদির অতীত বা অবিষয়”। 
শঙ্কর তাহার ভাষ্যে বলিতেছেন ; “উষস্তি যখন বলিলেন ঘটাদি 
কাধ্যের ন্যায় আত্মাকে আমাদের জ্ঞানের বিষয় করিয়া দেখাও । 
তাহ! করা অনস্তব জানিয়া যাজ্ঞবন্ধ্য তাহ! করিলেন না । অসস্তব 
কেন? আত্মা-বস্তুর স্বভাবই এরূপ । কিরূপ? দৃষ্টি প্রভৃতি ক্রিয়ার 
কর্তৃত্ব । দৃষি-ক্রিয়ার দ্রষ্টাই আত্মা । দৃষ্টিই ছুই প্রকার; লৌকিকী 
এবং পারমার্থিকী। তন্মধ্যে লৌকিকী দৃষ্টি চক্ষুঃ-সংযুক্ত অন্তঃকরণ- 
বৃত্তিবিশেষ (mental state) । সে দৃষ্টি করা যায়, তাহার আরস্ত 
এবং শেষ আছে। আত্মার যে পরমার্থিকী দৃষ্টি তাহা অগ্নির উষ্ণত্র, 
এবং প্রকাশকত্বের ন্যায় । তাহ! দ্রষ্টার স্বরূপভুত, তাঁহার আরম্ত ও 
নাই, শেষও নাই । ক্রিয়মান উপাধিভূত লৌকিকী দৃষ্টির সহিত সেই 
পারমার্থিকী দৃষ্টি সম্বন্ধ আছে। চক্ষু দ্বারা রূপ বিষয়ে যে লৌকিকী 
দৃষ্টি-ক্রিয়া করা হয়, তাহ! সেই নিত্য পারমার্থিকা আত্মার দৃষ্টির সহিত 
সম্বন্ধ, তাহারই ছায়া-স্বরূপ। তাহা দ্বারা বু হইয়াই যেন জন্মে 
এবং বিনষ্ট হয়। দ্রষ্টার স্বকীয় পারমার্থিকী নিত্য-দৃষ্টি দ্বারা 
লেটু্ষিকা দৃষ্টি ব্যাণ্ড। দ্ৰফ্টার কর্স্মভূত সেই লৌকিক্কী দৃষ্টি দ্বারা 
দ্রষটাকে দেখা যায় না। দ্রষ্টার কর্ম্মভূত লোকিকা দৃষ্টি রূপ-সম্বন্ধী, 
রূপেরই প্রকাশক। সেই লৌকিকী দৃষ্টির ব্যাপক, মনোবুত্তি 
সকলের ব্যাপক, সর্বগত আত্মাকে লৌকিকী দৃষ্টি বাঁপন করিতে 
পরে না, এজন্যই বলা হইয়াছে যে সেই সন্বগত, দৃষ্টি কার্ষয্যের 
্রষ্াস্বর্ূপ আত্মাকে দর্শন করা যায় না। আত্ম বস্তুর স্বভাবই 
এইরূপ। এই কারণেই গবাদির ন্যায় আত্মা দেখান যায় না।” 
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আবার যাল্গ্যবন্্য জনককে উপদেশ করিতৈছেনঃ - “পুরুষ বা 
(তা স্বয়ং-জ্যোতিঃ”ক - অথবা ম্বপ্রকাশ । তিনি বলিতেছেন, “আত! 
হৃযুত্তি কালের যে দেখে না-তখন দেখিয়ও দেখে না 
(Sube০nscious) | ভ্রষ্টার দৃষ্টির বিপরিলোপ হয় না, কারণ তাহা 
অবিনাশী। কিন্তু তাহার দ্বিতীয় কেহ নাই যাহাকে তাহ! হইতে 
ভিন্নরূপে দেখিবে |” ত্রাণ, আস্বাদন, শ্রবণ, মনন, স্পর্শন, এবং 
বিচ্ছান সন্বন্ধেও এই কথা । পস্ুযুপ্তি কালে আত্ম! যে জানে না, 
তখন সে জানিয়াও জানে না ( নতুবা নুষুপ্তির স্থতি কিরূপে সম্ভব 
হইবে ?) বিজ্ঞাতার বিজ্ঞাতৃত্বের বিপরিলোপ হয় না, কারণ 
তাহ! অবিনাশী। তাহার দ্বিতীয় কেহ নাই যাহাকে তাহা হইতে 
ভিন্নরূপে জানিবে।৮ ইহার উপরে শঙ্কর তাঁহার ভাঁষ্যে বলিতেছেন, 
*ম্বযুঃ-জ্যোতিষ্ট। অর্থ এই যে চৈতন্য আত্মারই স্বভাঁব। অগ্নির 
উষ্ণত্বের ম্যায়, চৈতন্যই যদি আত্মার স্বভাব হয়, তবে সে এক হুইয়! 
ও কিরপে আত্ম-স্বভাঁব পরিত্যাগ করে বা অচেতন হয়, -- চৈতন্যাত্ম- 
স্বভাবতা এবং অজ্ঞানত! দুই বিরুদ্ধ? বাস্তব বিরোধ নাই। 
স্থযুপ্তিকালেও যে দেখে না তাহা! নয়। কিন্তু স্থুযুপ্তিকালে ষে দেখে 
না, তাহা ত আমর! সকলেই জানি, কারণ চক্ষু মনাদি দর্শনের যে 


* “অয়ং পুরুষ স্বয়ংজেযাতিওবতি 1”১৪।রাহ্ষণ এ অধ্যায় ৷ বৃহদারণাক 

+ “বিশেষ-বিজ্ঞানোপশম-লক্ষণং সুযুপ্ুং” । স্ত্রভাষা অ-৩ পা-২ স্ু-চ॥ 
: $ যখৈতন্ন পশ্ততি পর্ঠন্তেত পশ্ততি| নহি জষ্দুষ্টেবিপরিলোপো 
বিগ্কতেহবিনাশিত্বাৎ ॥ নতু তদ্দিতীয়মন্তি ততোহন্তদ্বিভক্তং যপশ্ডেৎ 1২৩ 
ষগ্বৈতন্নবিজানাতি বিজানন্থৈ তন্ন বিজীনাতি, নহি বিজ্ঞাতুবিজ্ঞাতেবিপরিলোপো 


বিদ্যাতেহবিনাশিত্বাৎ, নতু তন্থি তীঘমস্তি ততোহন্তদ্িভকুং যছ্ধিজানীয়াৎ 1 
৩০। ব্রাহ্মণ ৩ অধায় ৬। বৃহদারণ্যক 


$ Compare “Substance of the soul unknowable” in Her- 
bert Spencer's “Psychology.” 


' 'আঁস্বার অস্তিত্বের প্রাণ । ৮৮১ 
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সকল করণ (যন্ত্র) তাহারা কোন কার্ধ্য করে না । দর্শন-শ্রুবণাদি- 
ইন্সিয় কাৰ্য্য করিলেই আমর! বলি ‘দেখে’ বা 'শোনে । অতএব 
গৃযুপ্তিতে দেখেশোনে না। তাহা নয়, দেখিয়া থাকে। কিরূপে ? 
অগ্নির উষ্ণত্ব যতক্ষণ অগ্নি থাকে ততক্ষণ থাকে, আত্মার দৃফ্টিও 
সেইরূপ। আত্মা অবিনাশী, অতএব আত্মার দৃষ্টিও অবিনাশী। 
এ কথাও বিরুদ্ধ কারণ দৃষ্টি ভ্রষ্টারই ক্রিয়া । দ্রফটা দৃষ্টি করে, 
অতএব দৃষ্টি কৃতক। সেই ( কৃতক ) দৃষ্টির বিনাশ হয় নাঃ কিরূপে 
বল! ষায়? সূর্যের প্রকাশকত্বের হ্যায়। আদিত্যাদি নিত্য-প্রকাশ 
স্বভাব হইয়া, যেমন তাহাদের নিজের স্বাভাবিক নিত্য-প্রকাশ দ্বারাই 
সকল বস্তু প্রকাশিত করে, সেইরূপ এই আত্মারও অবিপরিলুপ্ত- 
স্বভাব নিত্য-দৃষ্টি আছে বলিয়াই তাহাকে দ্রষ্টা বলা ষায়। আঁদিত্যা- 
দির প্রকাশয়িতৃহ্ব যেমন তাহাদের অক্রিয়মান নিত্য স্বাভাবিক প্রকাশ 
হইতেই উৎপন্ন, সেইরূপই দ্র্টার দৃষ্টি ও তাহার অবিপরিলুপ্ত-তৃষ্টি 
ছইতে উৎপন্ন । ইহাতে বিরুদ্ধ কিছুই নাই। স্বপ্নকালে চক্ষুরাদি 
উপরত হইলেও আত্মার দৃষ্টির অবিপরিলোপ দেখ! যায়। অবিপরি- 
লপ্ত-দৃষ্টি ব! স্বয়ং-জ্যোতিঃ স্বভাব হেতু স্থযুপ্তিকালেও আত্মা দেখে। 
তবে দেখে না, বল! হয় কেন ? দৃষ্টি ক্রিয়ার বিষয়ীভূত, দ্রষ্টী হইতে 
পৃথক্রূপে বিভক্ত অন্য দৃষ্টির বিষয় কিছুই নাই, যাহাঁকে দেখিবে ॥ 
পরিচ্ছি্ন-্রষ্টার বিশেষ-দর্শনের জন্য পৃথক্রূপে করণ সকল স্থাপিত 
আছে'। করণ সকলের অভাবে বিশেষ-দর্শন হয় ন!। বিশেষ-দর্শন 
করণেরই কাৰ্য্য, কেবল আত্মার কার্য নয়। তবে আত্মার কার্য্যের 
স্যায়ই দেখায় ।” 

অনুমানাদি ছারা আত্মার সত্তা প্রতিপন্ন কর! সম্বন্ধে মহর্বি 
ছ্বিজেক্রনাথ ঠাকুর শঙ্করের একটি উক্তির উল্লেখ করিতেছেন £- 
“মানং প্রবোধয়ন্তং মানং যে মানেন বুভুৎ্স্ন্তে । এধোভিরেব দহনং 
দক্ধং বাঞ্চন্তি তে যহাস্থুধিয়ঃ ৷ “প্রমাণ ক্রিয়ীতে বল সঞ্চার করে 


এ মং চরথ J 
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যে ঢাকাত জ্ঞান, সেই সাক্ষা ৎ-জ্ঞানকে যাহারা প্রমাণ দ্বারা আয়ত্ত 

করিতে ইচ্ছ। করেন, সেই সকল মহাপণ্ডিতের! ইচ্ছা করেন কি? 
না, ইন্ধন কান্ঠে দাহিকা শক্তি সঞ্চার করে যে অগ্নি, সেই অগ্নিকে 
ইন্ধন কাষ্ঠ দ্বারা দগ্ধ করিতে ৷” 


ৃঁ (গ){ ব্রঙ্গজ্জান বিষয়ে শ্তি-স্বৃতি, প্রত্যক্ষ, এবং অন্তমানাদির 
প্রামাণ্য বিচার। 


অপরদিকে আভা ব! ব্রহ্ম যদি স্বগ্রকাশই হয়, এবং আত্ম-প্রত্যয় 
দ্বারাই যদি আত্মা বা ব্রহ্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, তবে আত্মজ্ঞান বা 
ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভের জন্য শাস্্রাদির আলোচনায় প্রয়োজন কি ?. শঙ্কর 
তাহার সূত্রভাষোর প্রথম সূত্রেই বলিতেছেন £-“ত্রহ্ম যদি আত্মারূপে 
লোক-প্রসিদ্ধই হয়, তবে তাহাত সকলেরই জানা আছে। অতএব 
ব্রহ্ম লোকের জিজ্ঞাসার অযোগ্য । তাহ! নয়, তাহার বিশেষত্ব সম্বন্ধে 
লোকের মধ্যে অসম বিরুদ্ধ মত রহিয়াছে । যথা, অশাস্রজ্ঞ লোক 
এবং লোকায়তিকের। (চার্ববাক্‌) বলে যে “চৈতন্তযুক্ত দেহমাত্রই 
আত্মা ৷' বেদবিরোধির। কেহ বলে'চেতনাধুক্ত ইন্দ্রিয়-সমষ্টিই আত্মা” । 
কেহ বলে,মনই আত্মা” কেহ বলে,ক্ষণিক-বিজ্ঞীন-মাত্রই আভা! 1 কেহ 
বলে শৃশ্াই আত্ম” । কেহ (নৈয়ায়িকাদি) বলে,আত্মা দেহ হইতে (ভিন্ন, 
সংসারী, কর্ত!, এবং ভোক্তা” । কেহ ! সাঙ্য ) বলে, আত্মা কেবল 
ভোক্তাই, কর্তা নয় । কেহ ( যোগমত ) বলে, ‘আত্মা হইতে ভিন্ন 
সর্নবন্তত এনং সর্বব-শক্তিমান ঈশ্বর আছেন কেহ ( বেদান্তী ) বলে, 
‘ভোক্তার আত্মাই ঈশ্বর এইরূপে নান! প্রকার জ্রম-সঙ্কুল যুক্তি 
এবং শাক্সবাক্য আশ্রয় করিয়া লোকে আত্মা সম্বন্ধে অসংখ্য বিরুদ্ধ 
মত পোষণ করিতেছে । বিনা বিচারে এসকল বিরুদ্ধ মতের যে 


্রঙ্গজ্ঞানে শ্রুতি শ্বৃতি, প্রতঃক্ষ এবং অনমুমানি |. ৮৩. 
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কোন একটা আশ্রয় করিলে পরমার্থহানি এবং অনর্থ-প্রাপ্তি 
অবশ্যস্তাবী ।” 

শঙ্ধকরের মতে শান্তর প্রামাণ দ্বারা বিশেষতঃ বেদাস্ত-বাক্যের আলোচনা 
দ্বারাই ব্রহ্মন্তান লাভ হয় $--“শান্ত্রাদেব প্রমাণাৎ জগতো জন্মাদি- 
কারণং ব্রহ্মাধিগম্যতে |” তিনি এতৎ সম্বন্ধে শ্রচতি-প্রমাণ উল্লেখ করি- 
তেছেন ২--“নাবেদবিন্মন্থতে তং বৃহস্তং৮--“অবেদবিত ত্রহ্ধ মননে 
অসমর্থ”__(সুত্রভাষয-অ-২-পা-১-সূ-৩)। তাঁহার মতে বেদ অপোঁ- 
রুষেয়-.অতএব স্ববিষয়ে তাহার প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ । তিনি 
বলিতেছেন £__“নিজের প্রতিপাগ্ভ বিষয় সম্বন্ধে বেদের প্রামাণ্য 
পামাণান্তর নিরপেক্ষ,যেমন রূপ-প্রকাশ বিষয়ে সূর্ধ/ালোক আলোকান্তর- 
নিরপেক্ষ । শ্মৃতি-প্রভৃতি পুরুধ-বচন শ্রুতি-প্রভৃতি মুলাস্তরের 
অপেক্ষা করে । স্বীয় প্রতিপাদ্য বিষয়ে তাহাদের প্রামাণ্য বক্তার 
স্মৃতি সাপেক্ষ । এজন্যই স্মৃতি-প্রমাণের তুর্ঘলতা । বেদবিরুদ্ধ 
বিষয়ে স্মৃতি প্রমাণের কোন স্থান নাই, একথা বলাতে কোন দোষ 
হয় না।” (ব্রঙ্গসূত্র-অ-২। পা-১।সু১) । তিনি পুনরায় বলিতেছেন £ 
--প্রতিপাদ/ বিষয়ে শ্রুতি এ্রমাণান্তর-নিরপেক্ষ, অতএব প্রত্যক্ষ । 
প্রাতিপান্ক বিষয়ে স্মৃতি প্রমাণাস্তর সাপেক্ষ, অতএব অনুমান 
মাত্র ৷! তবে “জন-সাধারণের জ্ঞান পরের অধীন। তাহারা 
স্বাধীনভাবে শ্রুতির অর্থ তাবধারণে অক্ষম । এজন্য তাহারা 
বিধ্যাত প্রণেতাদিকৃত স্মৃতিকে আশ্রয় করে, এবং তদ্বলেই শ্রুতির 
অর্থ নির্ণয় করে। আমরা নিজে যদি শ্রুতির কোন ব্যাখ্যা করি, 
তাহা বিশ্বাস করিবে না,_কারণ স্মৃতি-প্রণেতাদিগের প্রতি তাহাদের 
প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। এজন্য স্মৃতি অনুসারেই বেদের ব্যাখ্যা করিতে 
হয়।” কিন্ত ল্মতিসকলের মধ্যে পরস্পর বিরোধ, রহিয়াছেঃ 
যথা, "কপিল ঈশ্বর-কারণবাদে আপত্তি করিতেছেন, এবং 
ভগবদগীতা প্রভৃতি অনেক স্মৃতি ঈশ্বরকেই জগতের “কারণ 
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এবং উপাদান বলিয়া নির্দেশ করেন। অন্য দিকে দেখা বায়, ঈশ্বর- 
কাঁরণ-বাদই শ্রুতির তাঁহপর্য্য । স্মৃতি সকলের মধ্যে যখন এবিষয়ে 
পরস্পর বিরোধ, তখন আমরা শ্থৃতিবিশেষের মত পরিত্যাগ করিয়া 
অন্ত স্মুতি-বিশেষের মত গ্রহণ করিতে বাধ্য । এরূপ বিরোধ স্থলে 
শ্রুতির অনুসারী স্মৃতি সকলই প্রমাণ, এবং অন্য গুলি অগ্রাহা। 
এজন্য প্রমাথ-লক্ষণে জৈমিনি বলিতেছেনঃ--“বিরোধে ত্বনপেক্ষং 
স্যাদসত হানুমানমিতি 1৮ ( সূত্ৰ ভাষ্য-অ-২।পা-১নুত্র-১। ) ইহার 
অর্থ এইঃ--“শ্রতির সহিত বিরোধ দৃষ্ট হইলে স্মৃতির প্রামাণ্য 
আদর-যোগ্য নয়। কিন্তু শ্রুতির সহিত বিরোধ ন! থাকিলে, মুল 
শ্রুতির তাৎপধ্যের অনুমাপক রূপে স্মৃতি ও প্রমাণরূপে গণ্য ।” 
অমুমানাদি অন্যান্য, প্রমাণ সম্বন্ধে শঙ্কর তাহার সুত্র-ভাষ্যে 
বলিতেছেনঃ--“ত্রহ্ম-সূত্রের উদ্দেশ্য বেদাস্ত-বাঁক্যরূপ কুম্থম সকল 
একত্র গ্রথিত করা । এজন্যই বেদান্ত-সুত্রে বেদান্তবাক্য সকলের 
উল্লেখ করিয়া তাহার তাৎপর্ম্য বিচার করা হইয়াছে। অর্থ-বিচারণা 
পূর্বক নিশ্চিতরূপে বেদাস্ত-বাক্যের তাৎপর্ষ্য নির্ণয় দ্বারা ব্রহ্মাবগতি 
সাধিত হয়। অনুমাঁন।দি প্রমাণান্তর দ্বার! ব্রল্গাবগতি সাধিত হয় না। 
তবে জগতের জন্মাদির কারণবাদী বেদান্ত-বাক্য সকল রহিয়াছে। 
সেই সকল শ্রুতিবাক্যকে ভিত্তি করিয়া তাহার অর্থ সম্বন্ধে সংশয়- 
নিবৃত্তি, এবং নিশ্চয়ত! সাধন দ্বারা বেদন্ত-বাক্যের অর্থস্তানের দৃঢ়তা 
সম্পাদনের জন্য অনুমান ও বেদান্ত-বাক্যের অবিরোধী প্রমাণ,অত/এব 
অনুমান নিষিদ্ধ নয়। শ্রুতি স্বয়ংই তর্ক করিতে উপদেশ দিতেছে; 
বথা, “শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ ৷” “আচার্ধ্যবান্‌ পুরুষে! বেদ* ইত্যাদি । 
পুরুষ-বুদ্ধি ষে আত্মভ্ঞানের সহায়, তাহ! শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হই- 
তেছে। ধর্ল্ম বা বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদির জ্ঞান লাভ বিষয়ে যেমন 
শ্রতিই একমাত্র প্রমাণ, ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ বিষয়ে সেই রণ নয়। 
ব্ৰহ্মজ্ঞান, বিষয়ে ক্রতি এবং অনুভবাঁদি ষেখানে যাঁছা সম্ভব উত্তয়ই 
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প্রমাণ। যেহেতু ব্ৰন্মাপ্তান ভূতবন্তু বিষয়ক, এবং অনুভবই তাহার 
একমাত্র লক্ষ্য” । তিনি আবার বলিতেছেনঃ--“কোন বস্তু সম্বন্ধে, 
“ইহা এইরূপ” এবং “এইরূপ নয়” অথবা ‘ইহা আছে' এবং “ইহা নাই’ 
যুগপৎ এইরূপ বিকল্পনা বা বিরুদ্ধ কল্পনা সম্ভব নয় (Lawof contra- 
diction )| কোন বস্তু-বিষয়ক ঈদৃশ বিকল্পনা লোক-বুদ্ধি সাপেক্ষ, 
কিন্তু সেই বস্তুবিষয়ক যথার্থ জ্ঞান লোকবুদ্ধি সাপেক্ষ নয়। তবে কি? 
তাহা বস্ত-তন্ত্র অর্থাৎ বস্তুর উপরেই নির্ভর করে। একট! খোঁটা 
(স্থান) দৃষ্টে, যদি একজন মনে করে “ইহা হয় একটি খোঁটা, 
না হয় একজন মানুষ, না হয় অন্য কিছু” তবে এরূপ সংশয়-যুক্ত 
জ্ঞান লোক-বুদ্ধি সাপেক্ষ । তাহাকে তত্বজ্ঞান বলা বায় না। খোঁট! 
দেখিয়া তাহাকে মানুষ অথবা অন্য কিছু জ্ঞান কর! মিথা। জ্ঞান। 
“ইহা! একটি খোঁটাই” এই জ্ঞানই তবজ্ঞান, এবং তাহা বস্তু-তন্ত্। 
এইরূপে ভূতবস্ত-বিষয়ক জ্ঞানের প্রামাণ্য বস্তুর অধীন। 
অপরাপর সকল বস্তু সম্বন্ধেই এরূপ । ব্ৰহ্মজ্ঞান ও ভূতবস্ত-বিষয়ক- 
জ্ঞান, অতএব ব্রহ্ধজ্ঞান ও বন্ত-তন্্।” তখন এরূপ কেহ আপত্তি 
করিতে পারেনঃ--“ব্রল্গজ্ঞান যদি বস্ত-তন্ত্র ভূতবস্ত্র-বিষয় ক জ্ঞান হয়, 
তবে তাহ! প্রত্যক্ষানুমান।দি প্রমাণাস্তরেরই বিষয়, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ 
করিবার জন্য বেদান্ত-বাকোর তাৎপর্য্য বিচার নি প্রয়োজন 1৮ 
“তাহ! নয়। ব্রহ্ম ইন্দ্ৰিয়-জন্য জ্ঞানের বিষয় নয়, অতএব ইন্দ্রিয় 
দ্বারাঃসাক্ষাত্ভাবে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। স্বভাবতঃই 
ইন্সরিয়ের ব্যাপার বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে, ব্রহ্ম সম্বন্ধে নয়। ব্রহ্ম বদি 
ইন্দ্রিয় সকলের বিষয় হইত, তবে একটি কার্য দেখিলেই উপলব্ধি 
হইত “এই কাৰ্য্য ব্রক্ষের সহিত সম্বদ্ধ”। কিন্তু ইন্দ্রিয় সকল স্থল 
কার্ধ্য-মাত্র গ্রহণেই সক্ষম। সেই কার্যের সহিত ব্রন্মের সম্বন্ধ কি 
অন্য কাহার ও সম্বন্ধ, ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহ! নির্ণয় করা যায় না। এজন্যই 
প্জন্মাদ্যস্য যত” এই সুত্র কোন অনুসানকে লক্ষ্য করে না, 
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কিন্ত “্যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদি বেদান্ত-বাক্যকেই 
লক্ষ্য করে।” 
যদি ও শঙ্কর অনুমান অথবা তর্ককে ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তি বলিয়া 
স্বীকার করেন না, তথাপি তিনি অনুমান বা তর্ককে ব্রহ্গজ্ঞান লাভের 
বিশেষ সহায় বলিয়া স্বীকার করেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের 
হ্যায় তিনি ও বিশ্ব-রচনার কৌশল দৃষ্টে, স্রষ্টার জ্ঞানময় চৈতন্য- 
স্বরূপোর অনুমান করিতেছেন (1161591965 )1 “রচনানুপ- 
পত্েশ্চ।নুমানং” (ব্রহ্ম দূত্র-অ-২পা-১।সু-১)। এই সূত্রের ভাষো শঙ্কর 
বলিতেছেন £-“পাঙ্খেরা তর্ক করিয়া থাকেন, সংসারে ঘট এবং 
শ্রাবাদির মৃদাত্মতার আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে তাহাদের 
রূপাদি-ভেদের নিয়ত-পুর্বববত্তী্ঁ সাধারণ বস্তু মৃত্তিকা। সেইরূপে 
‘সারে বাহ্য এবং আধ্যাত্মিক যত প্রকার বস্ত-ভেদ আছে 
তাহাদের সকলের সাধারণ ধন্ম--স্থখ, দুঃখ, এবং মোহাত্মকতার 
আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহাদের ও নিয়ত-পূর্রববস্তী সাধারণ 
বস্তু স্ুখ-দুঃখ-মোহাত্মক ত্রিশুণ “প্রধান।' মৃত্তিকার্দির দৃষ্টান্তেই 
অনুমিত হয় যে তাহা স্বয়ং অচেতন হইয়া, চেতন জীবের পুরুষার্থ 
সাধনে প্রাবৃন্ত।” সাংখ্যদিগের এই কথার উত্তরে শঙ্কর বলিতেছেন, 
“দৃষ্টান্ত বলে স্থির করিতে হইলে দেখা যায় --কুলাল বা কুম্তকারাদি 
চেতন পুরুষ দ্বারা অধিঠিত ন| হইলে, অচেতন মৃত্তিক।দি পুরুষার্থ- 
সাধন-যেগ্য কোন পৃথক্‌ বস্ত-বিশেষ ( বিকার ) রচনা করে।না। 
ংসারে দেখা যায় গৃহ, প্রাসাদ, শব্য।, আসন, এবং বিহার-ভূমি 
প্রভৃতি সকলই প্রজ্ঞাবান্‌ শিল্পি দ্বারা সময়োচিত স্তথখ-প্রাপ্তি, এবং 
ছুঃখ-পরিহারের উপযোগিতানুসারে রচিত হয়। এই বিশ্বত্রহ্গ ৭ 
ও দেখা যায় নানাকর্ম্মফল ভোগের উপযোগী । এই পৃথিব্যাদি 
বাহা এবং আধ্যাত্মিক পদার্থ সকল, এবং নানাজাতীয়*শরীরাদি, 
সকলই যথাস্থানে সন্গিবেশিত বিবিধ অবয়বযুক্ত, - নানাবিধ কৰ্শ্মফল 


গানে ভি তি পাপ, এবং বহমান |: EL 
ভোগের উপযোগী, এই দৃশ্য জগৎ-রচন! যাহ! ঝ্সতি বিখ্যাত- 
গ্রজ্ঞাবান্‌ শিল্পীর ও কল্পনার অগোচন্র, অচেতন “প্রধান” দ্বারা কিনলে 
তাহা সম্ভব হইবে ? অচেতন লোট্-পাষাণাদিতে কখনও. এরূপ রটনা 
কৌশল দৃষ্ট হয় না। কুস্তকারাদি প্রস্তাবান্‌ শিল্পীদ্বার অধিষ্ঠিত 
হইলেই মাত্র সাঙ্খা কথিত মুত্তিকাদিতে বিশিষ্ট-আকার-যুক্ত ' রচনা 
দৃষ্ট' হয়। অতএব সাঙ্যোক্ত দৃষ্টান্ত অনুসারেই অচেতন ‘প্রধানের’ 
উপরে চেতন অধিষ্ঠাতা বা ঈশ্বরের প্রয়োজন হয়। এইরূপ 
বিচার শ্রুতির বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক, বরং শ্রুতির অনুকূল? 
কারণ এইরূপ বিচার দ্বারা ( Argument from design aud 
aঞptation ) জগতের কারণ চেতন্যময় পুরুষ বা ঈশ্বর বলিয়াই 
প্রতিপন্ন হয়। এজন্যই সুত্র করা হইয়াছে :_“জগৎ রচনা 
অসম্ভব, অতএব জগৎকারণ অচেতন “প্রধান,” এরূপ অনুমান করা 
ষায় ন!” । bl 
তবে শঙ্ধরের মতে অন্ুমানাদি ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভের সহায় মাত্র 
শুধু তর্কমাত্র অবলম্বন করিয়া প্রকৃত ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় না॥ 
“নৈষা তর্কেন মতির আপনেয়া,” “আচার্যাবান্‌ পুরুষো বেদ” | 
তিনি বলিতেছেন £--“লোৌক্ষিক মণি-মন্ত্র-ওষধাদির মধ্যে ও দেশ 
কালের বৈচিত্র অনুসারে পরস্পর-বিরুদ্ধ অনেক প্রকার কর্য-সাধক 
শক্তি দৃষ্ট হয়। : বিনা উপদেশে কেবল তর্কমাত্র অবলম্বন কয়িয়া 
জানিতে পারা যায় না, যে এসকলের মধ্যে এই বস্তুর শক্তি এই 
পরিমাণ, অমুক বস্তুর সাহচর্যো, অমুক বিষয়ে, বা অমুক প্রয়োজন 
সাধনের জন্য তাহার শক্তি প্রকাশ হয়। অতি সামান্য বিষয় 
সম্থন্ধেই যখন এরূপ, তখন অচিন্থা-প্রভাবশালী ব্রঙ্গের স্বরূপাদি 
শ্রুতির উপদেশের সাহায্য ভিন্ন জানা যায় না, তাহা আর বিচিত্র 
কি? *এই সকল কারণে শঙ্কর বলিতেছেন--“অর্গত বাক্যই 
্রক্ষজ্ঞানের মূল, শতিবাক্যই ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রমাণ । ইন্জিয়াদি ব্রহ্ম, 
| [ .১৩ এ 
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অন্ধ শ্রমাথ না অতএ রতি যেরূপে ষঙ্জান লাভ করিতে 
বলে, খেই রূখেই লাত করিতে হইবে । জ-২। পা-১। সূ-২৭॥ ৷ 
আমর দেখিতেছি বে শঙ্করের মতে শ্রুতি “অপোৌরুষেয়,' 
“বিষয়ে স্বভঃসিন্ন” প্রমাণ, : বৰ৷ “প্রমাপান্তর-নিরপেক্ষ,” এবং 
| প্রত্যক্ষ স্থানীয় । শ্রুতির সংহ্ঞা কি? শতাধিক উপনিষদ্‌ আছে-_ 
শকলই কি শ্রুতি 1. অথচ শঙ্কর সে সকলের মধ্যে কারখানা মাত্র 
প্রমাণরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। এরূপ কেন ? শ্রুতির "স্ববিষয়ের” 
বিস্তারই বা কতদূর ? শ্রুতি অপৌরুষের, শ্বতঃসিদ্ধ ইত্যাদি বিশেষণ- 
যোগ্য কেন? স্ববিষয় সন্বন্ধে যদি শ্রুতি স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যক্ষব হইলে, 
তবে বিষয়াপ্তর “সম্বন্ধে সেরূপ নয় কেন? শ্রুতিকে প্রত্য্্মধীৎ 
বলিয়া আবার তাহাকে শব প্রমাণের মধ্যে গণ্য করার অর্থ কি? 
শ্রুতি বন্দি প্রত্যক্ষ বা স্বতঃসিদ্ধই হুইবে, তবে বৌদ্ধগণ বেদ্দ-বিরোধী 
হয় কেন? চার্ববাক বেদকর্তাদিগকে ভগু-ধূর্তশিশাচর বলিবার 
কারণ কি? শঙ্কর এই সকল প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছেন ন1। 
বোঁধ হয় যেন তিনি অনিচ্ছুক । তিনি বলিতেছেন “জনসাধারণের জ্ঞান 
পরের অধীন”। বিনাবিচারে ক্রুতির শ্বতঃসিদ্ত্বাদি স্বীকার করাতে, 
ভাহার নিজের প্রতিও কি কতক পরিমাণে সে দোষ আরোপ হইতে 
পারে না? শ্রুতি নিজেকে “অপৌরুষেয়' বা “স্বতঃসিদ্ধ' বলিতেছেন, 
এমন শ্রর্তি-প্রমাণের ও শঙ্কর উল্লেখ করিতেছেন না। খখোদর 
ভাষ্যকার সার্য়নাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যের ভূমিকায় বেদের স্বতঃসিদ্ধা্ধর 
আলোচনা করিতে গিয়া বেদের শ্িতঃপ্রামাণ্যের বিরুদ্ধে একটা 
সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেনঃ-_“অতি সুশিক্ষিত নট ও নিজের 
শ্বন্ধে'নিজে আরোহণ 'করিতে পারে ন11%৮ আডির প্রামাণ্য-বিচার 
করিতে গেলেই তর্ক বা অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। 
শ্রুতির পধিত্রক্ষেত্রে উদ্দাগ তর্ককে একবার প্রবেশ করিতে দিলে কি 
আর রক্ষা আছে? তর্কের স্রোতে পড়িয়া মানব সমাজ কোন্‌ 
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অপরিজ্ঞাত অন্ধকার গহ্বরে পতিত হইবে, কে ৰলিৰে। হয়ত 
বেদের প্রামাণ্যের বিচার করিতে গেলে, বেদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধার 
হ্রাস হইবে, হয়ত চার্ববাকের সঙ্গে মিলিয়! নকলে সমন্বরে চীৎকার 
করিয়া! উঠিবে--“্রয়ে বেদস্য কর্তারং ভণ্ড-ধূর্ত-নিশাচরঃ” | বিচারে 
হয়ত বেদের গ্রাম'গ্য প্রতিষ্ঠিত করা অনাধ্য হইতে পারে। তাহার 
ফলে হয়ত ত্রাহ্মণ্য-ধর্শ সমূলে উন্ম.লিত হইয়া গিয়া, হৈতুক বৌদ্ধ- 
মত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে, বা চার্বাকের প্রাদুর্ভাবে বৈদিক ক্রিয়া - 
কলাপ লুপ্ত হইয়া যাইবে। “ন বুদ্ধি-ভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্শ্ব- 
সঙ্গিনাং” “সজ্ঞনী কৰ্স্মাসন্রুদিগের মনে সংশয় উৎপাদন করিবে না, 
গীতার এই নিষেধ-বচন কোনরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত না হইয় 
সর্বত্র প্রযৌজা হইলে, তাঁহা সত্যের বিভীবিকাব্যগ্রক, অথবা-মানব 
প্রকৃতির এবং সত্যের প্রতি আস্থা+রিশ্বাদের' অভাব-বাঞ্জীক কিনা, 
পাঠক চিন্তা করিবেন। অপরদিকে শ্রুতির ম্বতঃসিন্ধত্ববিষয়ে তর্ক 
উদ্ধাপন করিতে না দিলে পরিণামে “সেরা প্রমাণ লাঠির গুতো” 
দাড়ায়। আরিষ্টটল, বলিয়ীছিলেন---স্ণ্তর্ক কর! যদি ভাল হয়, 
তবে তর্ক ররিভেই হইবে, আর তর্ক কর! যদি ভাল না হয়, তবেও 
তর্ক দ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে । অতএব উতভভয়খা তর্ক 
করিতেই হইবে।” ইহ! অতি দুঃখের বিষয় যে শঙ্করের মতন 
সিদ্ধ হস্ত তাকিক ও শ্রুতির প্রামাণ্য-বিষয়ক তর্কের বিভীষিকা পরি- 
তাঁগ করিয়া নির্ণুক্ত ভাবে বিচার দ্বারা বৌদ্ধ এবং চার্নবাক্‌ মত 
খণ্ঠন করিয়া শণ্তির শ্বতঃসিন্ধহ প্রতিষ্ঠিত করিতে পরাস্যুখ হইয়াছেন। 
একথ! সত্য যে ‘তর্ক’ বলিতে আমরা সচরাচর জিগীষামূলক কুতর্কই 
বুঝিয়! থাকি, ন্যায় যাহাকে “বিতগ্ডা” এবং ‘জল্প’ নামে অভিহিত 
করিয়াছে। বস্তুতঃ সত্যানুরাগ প্রণোদিত জিগীষাশুণ্য তর্ক বা বিচার, 
ন্যায় এযাহাকে ‘বাদ’ নামে অভিহিত করিয়াছে, তাহাই আমাদের 
জানের পর্ব-প্রদর্শক প্রদীপ স্বরূপ * বিভীষিকা দর্শনে সেই বাঁদ- 
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কথার গতি রোধ করা আর মানৰ সমাপের ৰন প্রবাহ রোধ করিয়া 
মৃতু।র দ্বার উন্মুক্ত করা এক কথা৷ শঙ্কর নিজেই দুঃখ: করিতেছেন 
যে “জনসাধারণের জ্ঞান পরের অধীন। তাহারা স্বাধীনভাবে শ্রুতির 
অর্থ অবধারণে অক্ষম।. এজন্য তাহার! বিখা।ত প্রণেতাপ্দিকৃত স্মৃতিকে 
আশ্রয় করে, এবং তদ্বলেই শরতের অর্ণ নি“য় করে। আমরা নিজে 
"যদি শ্রুতির ফোন ব্যাখ্যা করি তাহা বিশ্বাস করিবে না।” স্বাধীন 
চিন্তার অভাবই লোক-সমাজের রোগ। কোন রূপ বিভীষিকার 
তয়ে লোকের স্বাধীন চিন্তার দ্বার রুদ্ধ করিলে, লোকের জ্ঞান ঘে 
আরও অধিকতর পরাধীন হইয়া পড়িবে! স্বাধীনভাবে তর্ককরা, 
এবং সকলকে তর্ক করিতে দেওয়াই সেই পরাধীনতা মোচনের 
একমাত্র উপায়। সত্যই মানবের একমাত্র লক্ষ্য। “লোকে 
বিশ্বান করিবে না” এই ভয়ে সত্য যাহ! বুঝিয়াছ তাহা! গোপন করা, 
অথবা “স্মৃতি প্রণেতাদিগের প্রতি লোকের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা,” অতএব সত্য 
হউক আর না হউক “স্মৃতি অনুসারে বেদের ব্যাখ্যা করিতে হয়" 
'এরূপ কথা বলা শঙ্করের পক্ষে শোভা পায় না। তাহাতে সত্যেরপ্রতি 
সমুচিত আস্থ! প্রদর্শন কর! হয় না। সে যাহা হউক তর্কের উদ্দেশ্য 
সত্য নির্ধারণ, তর্কদ্বারা সত্যপথ স্থির করিয়া সেই পথে চলিতে হয়। 
তর্কে ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু সেই ভ্রম ও অর্দ্ধ, দ্বারাই সংশোধন 
হয়, কোনরূপ কল্পিত বিভীষিকা বা লোক-বুদ্ধির প্রতি অনাস্থ! 
গ্রার্শন দ্বারা নয়। সত্য-পথের জ্ঞান-লাভ হইলেই তর্কের প্রয়ো- 
জন সিদ্ধ হইল। সে পথে চলা না চলা মানবের প্রযত্ব এবং 
পুরুষকার সাপেক্ষ । তর্ক পুরুষকারের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। 
গণ্য পথ জামিয। ও অনেকে সে পথে চলে না, বা বিপথে চলে, 
বা বিতগু! করিয়া বুধ! সময় নষ্ট করে। কিন্তু সে দোষের জন্য 
' বাদ বা তর্ক দায়ী হইতে পারে না। আমেরিকা যাত্রী তর্ক দ্বারাই 
"তাহার গম্যপথ নির্ণয় করিবে, কিন্তু তর্ক তাহাকে আমেরিক! 


জক্জানে শুয়ে বধিকার বিচার। ০88 না 
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লইয়! যা [ইবে না। | _ আমেরিকা গমন পুরুষকার . এবং ৪ 
সাপেক্ষ । নির্শ্ম,ক্তভাবে সত্যের জন্যই সত্য-নিদ্ধারণ মানসে তর্ক 
করিলে যদি বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বা স্বতঃসিদ্বত্ব চলিয়া যায় যাউক । 
ভয় কি? বরং তাহাতে সত্যের পথই কর্টকমুস্ত হইবে। সত্যই 
মানবাত্মার অনল । শ্রুতি স্বয়ংই সতোর মহিমা কীর্তন করিয়া, 
সত'-জিদ্ঞান্কে উৎসাহিত করিতেছে £--“সভ্যমেব জয়তে নানৃত, 
সতে ন পন্থ। বিততো দেবযানঃ। যেনা ক্রমস্ত্যঘয়ো হাপ্তকামা, 
যত্ৰ ততসতান্য পরমং নিধানং” ॥ মুণ্তক॥ 'দতোরই জয় মিথার 
নয়--সতোর ভিত্তিতেই দেবলোকের পথ প্রতিষ্ঠিত, যে পথ আশ্রয় 
করিয়া পূৰ্ণকাম ঝষিগণ সতো'র পরমাশ্রয় সেই ব্ৰহ্মপদ প্রাপ্ত হন)” 

তর্কদবারা শ্রুতির প্রামাণ্য সমাক্‌ প্রতিষ্ঠিত না করিয়া, ব্রহ্ম-জ্ঞান 
শ্রতি-মূলক, শঙ্করের এই সিদ্ধান্ত দোষশুণা হইতে পারে না। জর!- 
সন্ধের দেহ-সন্ধির ম্যায় ইহাতেই শঙ্করের দার্শনিক সিদ্ধান্তের 
দুর্বলতা । 


(ঘ) শঙ্করাচার্ধাকৃত ব্রহ্মবিদাযায় শূদ্রের অধিকার বিচার। 

যদিও শঙ্করাচর্ধ্য বিচারে আনেকস্থলে উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন, 
তথাপি একথা আমরা বলিতে বাঁধা, যে কোন কোন বিষয়ের আলো- 
চনাঁয় তিনি উদারতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। যে সকল স্থলে 
নিৰ্শ্ম ক্রভাবে বিচার করিলে আবহমান কালের বদ্ধমূল সংস্কারের 
বিরুষ্টে সিদ্ধান্ত করিতে হয়, সেই সকল স্থলে প্রায়ই তিনি প্রচলিত 
ক্কারের পৃষ্ঠ-পোষণ করিয়াছেন | 
শঙ্করের মতে ক্রঙ্ষজ্ঞান-লাভ শ্রুতি-মূলক। সমাজের প্রচলিত 
সংস্কার এই যে স্রী-শূত্রাদি বেদ-পাঠে অনধিকারী। এখন প্রশ্ন এই, 
্রঙ্গজ্ধানমলাভে স্ত্রী-শুদ্রাদির অধিকার আছে কি নাই? ত্ৰহ্মজ্ঞানে 
জরীজাতির অধিকার সন্বন্ধে গাগা, মৈত্রেয়ী, হৃলভা প্রভৃতি প্রসিদ্ধা 


৯২... ._ জমৎশকককাডাধ্য । 
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ভ্রক্মবাদিনীগণই জ্বলন্ত নিদর্শন। এজন্যই বোধ হয় শক্করাচার্ষা 
নারীজাতির বিকার লম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা সঙ্গত বোধ 
করেন নাই। তিনি শূত্রের অধিকার সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া, 
দেশের প্রচলিত সংস্কারের অনুবর্তন করিষ। শৃত্রের বিরুদ্ধেই সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। তিনি প্রথমে প্রতিপক্ষের যুক্তির উল্লেখ করিতে- 
ছেন £$ঁ-“শুত্রের ব্রজ্ববিদা। লাভে অধিকার আছে স্বীকার কর 
যাউক, কারণ অধিস্ব অর্থাৎ ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভের ৰালনা, এবং লামর্থা 
ছার্থাৎ, ব্রন্মভ্ঞানলাভের উপযোগী মেধা-শক্তি শুদ্রের ও থাকা 
সম্তবপর। যজ্ঞে শুদ্রের অধিকার নাই সতা, কিন্তু ভ্রক্মন্ঞান লাভে 
শৃদ্রের অধিকার নাই, এরূপ কোন নিষেধ-শ্র্তি নাই”। পাঠ, 
আমর! পূর্বের উল্লেখ করিয়াছি যে এতরেয় ব্ৰাহ্মণে ভৃগু, অঙ্গিরা 
প্রভৃতি বৈদিক খধিগণ, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, শূকর খষি 
দ্যুতকার কহষ এঁলুষকে যন্ত্রে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব 
বজ্ছেও শূদ্রের অধিকার নাই বলা যায় না। বল প্রয়োগেই কবষকে 
অধিকার চাত করা হুইয়াছিল। শুধু তাহ! নয়, খখেদ সংহিতাতে দেখা 
যায় যে, দশম মণ্ডলের ৩০ হইতে ৩৪ পর্য্যন্ত পাঁচটা উৎকৃষ্ট সুক্তেরই 
দ্ৰষ্টা রা ধধি এই কবয। এই কারণে ও এই শূদ্র খধি করষের 
প্রতি ভৃগু, জঙ্গির প্রভৃতির মনে কিঞ্চিৎ বিদ্বেষ ভাব থাকা ও 
জাঁশ্চর্যোর বিষয় নয়। সে যাহাহউক, শঙ্কর বলিতেছেন $-- 
“অনগ্নিহই শূত্রের কর্মে অনধিকারের কারণ। শ্রন্ম- বিদ্যাঁণলাভ 
সম্বন্ধে অনগ়নিত্ব অনধিকারের কারণ হইতে পারে না। আহবর্নীয়াদি 
অগ্রিস্থাপন করেন! বলিয়া কেহ ব্রহ্ষবিদ্যা লাভে অসমর্থ হয় না। 
ব্রক্মবিদ্যা লাভে শুদ্রের অধিকারের সমর্থনকারী নিদর্শন সকল ও 
বর্তমান ৷ সন্বর্গ-বিদ্যায় ক্রহ্ষজ্ঞান-শ্রবনার্ধী রাজা জানশ্ুতিকে 
শৃ্র নামে অভিহিত কর! হইয়াছে । বিছুর প্রভৃতি শূত্র 'যোনিজাত 
হইলেও স্মৃতিতে তাহাদের বিশেষ জ্ঞান লাভের উল্লেখ আছে। 


| ব্ৰহ্মজ্ঞান ৃ্ের অধিকার বিচার। | ই ৯৩ 


অতএব ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভে শুদ্রেরও অধিকার আছে। এক্স মাং 
সাঁর বিরুদ্ধে আমরা কলিতেছি £--শূত্রের ত্রহ্মবিদ্যায় অধিকার বাই, 
কারণ তাহার পক্ষে. বেদাধ্যয়নের অভাব।” প্রতিপক্ষের সত ও 
যুক্তি অতি বিশদরূপে প্রকাশ করাতেই শঙ্করের বিচারের প্রধান 
গৌরব। প্রতিপক্ষের উক্তি বলিয়া শঙ্কর যে অকাট্য যুক্তি-বিচ্চাস 
করিয়াছেন, আমরা আশা করিয়াছিলাম যে শঙ্করের ও আহাছি 
মতা তাহা হইলেই আমরা তাঁহার উদ্দারতার ভূয়সী প্রশংসা 
করিতাম। তাহা নয় শঙ্করের মত শুর্রের প্রতিকূল। কেহ যদ্দি 
জিজ্ঞাসা করে শুত্রের বেদাধ্যয়নের অভাব কেন? শঙ্কর ততুত্তরে 
বলিতেছেন £--“উপনয়ন পূর্ববক বেদাধ্যয়ন করিতে হয়, এবং উপন- 
য়ন ব্রাহ্মণাদি বর্ণব্রয়েরই জন্য৷” শঙ্করের কথার লার মর্্দ এই ১-- 
উপনয়ন ভিন্ন বেদপাঠ হয় না, বেদপাঠ ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় নাঃ 
শৃদ্রের উপনয়নের ব্যবস্থা নাই। যদি প্রশ্ন করং_-শৃদ্রের উপনয়ন 
নাই কেন? তাহার উত্তরঃ-_ফেহেতু সে শুদ্র। হেতুর নামে, এরূপ 
চক্তক হেত্বাভাদের (arguing in a circle) সদুত্তর হয় 
রমেশচন্দ্র দত্ত খথেদের অনুবাদ করিয়াই প্রদান করিয়াছেন। 
শুদ্রের উপনয়ন শ্রুতি-নিযিদ্ধ, শঙ্কর এরূপ ও বলিতেছেন না। 
উপনয়ন লোকের কার্য । শুদ্রের উপনয়ন করিলেই ত শুর 
ভ্রহ্মজ্ঞানে অনধিকার বলিবার আর কোন ভিত্তি থাকে না। 
অজিত জাবালের উপনয়ন সম্বন্ধে গৌতম যে প্রণালী অবলম্বন 
করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে, সেই প্রণালী মতে, যে কেহ 
সত্যবাদী, সে ই ব্রন্ষিপ, এবং তাহারই উপনয়ন হইতে পরে । জাবাল 
সত্যকামের গোত্র, এমন কি পিতার নাম ও অপরিজ্ঞাত ছিল, কাঁরণ 
তীহাঁর মাতা যৌবনকাঁলে বহুচারিণী দালী ছিলেস। তখনই সতা- 
কামের জন্ম হয়। সত্যকাম ক্রন্ষচ্ধ্য গ্রহনার্থে হারিক্রমত্ত গৌত- 
মের নিকটে উপস্থিত হইলে পর, গৌতম তাহাকে তাহার গোল 
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জ্ঞাসা করিলেন অঙ্যকাম বলিল £ - জামি কোন্‌ গোত্র 
জানি না। আমার 'মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এবং তিনি 
বলিয়াছেন যে যৌবনকালে তিনি বনুচারিণী পরিচারিকা ছিলেন, 
তখন আমার জন্ম হয়। আমার গোত্র তিনিও জানেন না। তাহার 
নীম জবালা, আমার নাম জাঁবাল।” বত্রহক্মচর্য্য গ্রহনার্থ উপনয়নের 
অধিকার বিচার সম্বন্ধে গৌতম এই মাত্রই যথেষ্ট মনে করিয়া, 
সত্যকামের জত্য-পরায়ণতা দৃষ্টেই তাহার উপনয়ন ক্রিয়া-সম্পন্ন 
করিলেন। ইহাতে কি মনে হয়না যে চরিত্র দৃষ্টে উপনয়নের 
অধিকার অনধিকার স্থির করাই শ্রুতির উদ্দেশ্য, জন্মদৃষ্টে নয়! 
বিন! উপনয়নে ব্রঙ্গজ্ঞান প্রদান কর! নিষিদ্ধ, শ্রুতির এরূপ ও অভি- 
প্রায় নয়। বরং ছান্দোগ। উপনিষদে আমরা দেখিতেছি ( ৫ম 
প্রপাঠক--৫ম অধ্যায়) ১--উপমন্যব প্রভৃতি ব্রহ্ম-বিষয়ে উপদেশ 
লাভ করিবার জন্য উদ্দালক আরুণির নিকট গমন করেন। পরে 
তথা হইতে তাহারা সকলে মিলিয়া কেকয়রাজ অশ্বপতির নিকটে 
যাইয়৷ বৈশ্বানর-ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশের প্রার্থী হন, এবং সমিত-হস্তে 
তাহার নিকটে উপস্থিত হইলে পর, রাজা তাহাদের উপনয়ন না করি- 
যাই ব্ৰহ্মোপদেশ করিয়াছিলেন --“তান্‌ হানুপনীয়ৈবৈতদ্বাচ” । 
স্ত্রীলোকেরও উপনয়নে অধিকার নাঁই-_শুপ্রেরই তুল্য । তথাপি 
গাগী” প্রভৃতি ভ্রন্মবাদিনী। প্চগ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ” “দ্বিজোপি 
শ্বপচাধমঃ”---“চাতুবৰ্ণ্যং ময়াস্থফ্টং গুণ-কর্ম্ম-বিভাগশঃ”ইত্যাদি ত্ৰসংখ্য 
স্নৃতি বচন শুদ্রের অনুকূলে রহিয়াছে। তাহা জানিয়াও শঙ্কর 
পশীন্সীয় সামর্থ্যের” অভাব হেতু, শুদ্রকে ব্ৰহ্মজ্ঞানে অনধিকারী শ্মির 
করিতেছেন। 

শঙ্কর নিজেই স্বীকার করিতেছেন যে এক্রঙ্গজ্ঞানে শুর্রের অনধি- 
কার, এরূপ নিষেধ-শ্রতি নাই,” তথাপি তিনি বলিতেছেন :---“সামর্থ্য 
 নাখাকিলে সুধু গথিহথ বা ব্রহ্মন্যান লাভের বাসনা, অধিকায়ের কারণ 


ত্রহ্মঙ্জানে শৃত্রের অধিকার বিচার । ৯৫ 


শি লি» ০ দা টপ বা পাঠা স্বস্তিকা পাত 


হয় ন|। কেবল “লৌকিক সামর্থ্য ব্রজ্মবিদ্যায় অধিকারের কারণ 
হয় ন। শাস্ত্রীয় বিষয়ে “শাস্ত্রীয় সামর্থ্য’ থাকা আবশ্যক। যখন 
শূদ্রের জন্য বেদাধ্যয়ন নিরাকৃত হইয়াছে, সেই সঙ্গেই “শাস্ত্রীয় 
সামর্থ্য ও নিরাকৃত হইয়াছে। বে. ন্যায়ের বলে শুত্র যজ্ঞে 
অনধিকারী, সেই ন্যায়ের বলেই তাহার ব্রহ্ষবিদ্যাতেও অনধিকার' 
প্রমাণিত হয়, কারণ সেই ন্যায় উভয়তঃই সাধারণ” স্বশীগ্ন 
রমেশদন্ত কিম্বা শ্রীযুত ব্রজেন্দ্র শীলের মত লোকের বেদের' 
তাৎপর্ম্য গ্রহণের সামর্থ্য নাই, একথা বলা খ্বাতুলতা। তবে বলিতে 
হয়, এসামর্থ্য “লৌকিক । “শাস্ত্রীয় সামর্থ্য” নয়। রৈক প্রযুক্ত 
“হারে থা শৃত্র” এই বাক্যে জানশ্রুতি যে সত্য সত্যই শৃড্র 
খিলেন, ক্ষত্রিয় কিম্বা অন্য কিছু ছিলেন না, এইরূপ কোন: লিঙ্গ 
বা ব্যাবর্তক গুণের উল্লেখ নাই। শঙ্করের এ আপত্তি অমূলক । 
শৃদ্র' নামে সন্োধনই তাহার শুদ্রত্বের লিঙগ। গুহ যেমন চণ্ডাল 
রাজ। ছিলেন, জানশ্রুতিও সেইরূপ একজন শু্র রাজা ছিলেন-__এরপ্‌ 
অমুমানই যুক্তিযুক্ত । আবার শঙ্কর বলিতেছেন £--“জানশ্রুতির 
শূদ্রহ স্বীচার করিলেও একমাত্র সন্বর্গ( জগতের লয় বিষয়ক ) ত্রহ্ম- 
বিদ্যাত্তেই শুদ্রের অধিকার, সমস্ত ত্রচ্মবিদ্যায় নর” । “আধখানা 
নৌকা, আঁধখান! কুমীর, কখনও হয় ন।। শুদ্রের ব্রঙ্গজ্ঞানে 
অনধিকার প্রমাণ করিবার জন্য শঙ্করের মত শুদ্ধাদ্বৈতবাদির 
এইন্সপ শিরঃপাঁড়া অতিশয় বিশ্ময়কর। সম্বর্গবিদ্যায় শুদ্র রাজ! 
জাপশ্রচ্তির অধিকার দৃষ্টে সমগ্র ব্রহ্মবিদ্যায় সমগ্র শুদ্র জাতির 
অধিকার অনুমান করাই সঙ্গত। শঙ্কর আবার বলিতেছেন £--“শুদ্র 
শব্দ এন্থলে অর্থ-বাদ বা নিন্দাঝক্য মাত্র, এতদ্বারা কোন ব্রহ্ম- 
বিদ্যাতেই শুদ্রের অধিকার প্রমাণিত হয় না”। নিন্দার্থে ঘিজাতির 
প্রতি শুদ্র শব্দের প্রয়োগ, অথব। প্রশংসার্থে শুদ্রের প্রতি দ্বিজ শব্দের 
প্রয়োগ, শ্রুতিতে অন্য কোথাও আছে, শঙ্কর ও এরূপ বলেন ন|। 
[১৪] 


৯ | ভীমংৎশঙ্করাচাধী 
_অতত্ৰ জানশ্রতিয় প্রতি প্রযুক্ত শত শবাকে অর্থবাদ মাত্র মনে 
করিবার কোন কারণ লাই । কিন্তু শঙ্কর কোন মতেই নিরস্ত হইতে- 
ছেন না। ভিনি বলিতেছেন ১--এস্থলে শূদ্ৰ শব্দের অন্য অর্থ ও 
করা যায়} হংস-বাক্য শ্রধন করিয়া জান্তি শোক-যুক্ত মনে 
বৈগ্ষেয হনিকট গমন করিয়াছিলেন ( শুক +দ্র), এজন্যই পরোক্ষত্ঞ 
টক ভাঁহাকে শূদ্ৰ নামে অভিহিত করিয়াছেন। যাহারা জাতিতে 
শু--তাহাঁদেরই অনধিকার |” রৈক্‌ যে পরোক্ষজ্ঞ ছিলেন, অথবা 
জানশ্রুতি যে জাতিতে শুষ্ট ছিলেন না, শঙ্কর তাহার কোন প্রমাণ 
দিতেছেন ন। এরূপ স্থলে দীর্ঘ উকারান্ত শুত্র শব্দের সহজ রূঢ় অর্থ 
শজ-জাতিস্থ, গহণ না করিয়া, ব্যাকরণের শ্রাদ্ধ করিয়া, হ্ম্থ উকারাস্ত 
শুক শব্দ হইতে বুৎপন্ন বলিয়া, তাহার অগ্যরূপ অর্থকরা, শঙ্করের 
কক্ষে নিতান্তই অসঙ্গত, সুধু অসঙ্গত তাহ! নয়, নিতান্তই অন্ুদারতার 
পরিচায়ক । অপরদিকে ছান্দোগ্য-উপনিষদে রৈকের যে বর্ণনা দৃষ্ট 
হয়, তাহাতে তাহাকে ও শুদ্রভিন্ন অগ্ঠ কিছুই মনে করা যায় না। 
তিনি 'সযুধান্‌’ বা শকটবান্‌ ছিলেন; তাহার শফটের নিয়ে তিনি 
ধসিয়াছিলেন--“অধস্তাচ্ছকটস্য’। তিনি শূদ্ৰ ছিলেন বলিয়াই, বোধ 
হয়, বিমা ধাক্যবয়ে শুদ্র বাজ জান্তির কন্যার পাণিগ্রহণ 
করিয়ঃছিলেন । 

পুনরায় শঙ্কর বলিতেছেন £ -“ক্রঙ্গবিদ্যা সম্প্রদায় উপনয়নাদি 
. অংস্কারের উল্লেখ আছে”। উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু উপনয়নের 
হিত ত্ৰহ্মবিদ্যার নিিত্ত-নৈমিত্তিক কোন সম্বন্ধ আছে, শঙ্করও “তাহ 
ঘলেন না। আমর! ছান্দোগা উপনিষদ হইতে ওপমন্যাব প্রভৃতির 
দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়! দেখাইয়াছি যে শ্রুতিতে উপনয়ন ভিন্ন ও 
প্রন্ধবিদ্যা সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় 
যে শ্রুতি-বন দ্বারা পুক্রের বেদে বা ভ্রন্মজ্ঞানে অনধিকার' প্রমাণ 
কঁরিন্ডে অসমর্থ হইয়া, শঙ্কর মঞ্থাদি স্মৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। 


টানে সুবহা ছধিকার বিচার: ৯ 
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শঙ্কর বলিভেছেনঃ _ _*স্ৃতিতে উক্ত হইয়াছে: শর চতুর, একজাতি, 
এবং সংস্কারের অযোগ্য । তাহার পক্ষে বেদ্ধ শ্রাবণ বিন্ধ, শ্রাবণ 
করিলে সীস। বা লাক্ষ। দ্বারা তাহার কর্ণ বিবর রুদ্ধ. করিয়া দিতে হয়। 
শৃত্র চলন্ত শ্মশান-স্বরূপ, তাহার নিকটে শ্রুতি পাঠ করিবেনা 
যাহার নিকটে বেদ-পাঁঠই নিষিদ্ধ, সে কিরূপে বেদ পাঠ করিবে? 
শুদ্রকে জ্ঞান দান করিবে না, ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য ছার! দ্বিজাতির। 
জন্যই অধ্যয়ন, ইজ্যা, এবং দানাঁদি কর্তব্য নির্দিষ্ট হইতেছে”। ইহা! 
সাতিশয় পরিতাপের বিষয় যে যিনি স্বীয় জীবনে চণ্ডাল বা পুহ্থস্কেও 
গুরু মান্য করিতে প্রস্তুত বলিয়া! বণিত হইয়াছেন, সেই “সর্ববং খন্সিদং 
ব্রহ্ম”-বাদী শঙ্কর ও এইসকল জাতিগত বিছ্বেষপুর্ণ একদেশদর্শি 
শুতি-বিরুদ্ধ স্কৃতি-বচন প্রমাণরূপে ব্যবহার করিতে লজ্জা! বোধ 
করেন নাই। তপস্যা করিবার অপরাধে রাম কর্তৃক নিহত রাসায়- 
পৌঁ্ত শুক নামা শূদ্রের বধ ও কি তিনি শৃক্জের ব্ৰহ্মজ্ঞান অনধি- 
কারের প্রমাণরূপে গণ্য করিতে প্রস্তুত ? শঙ্কর নিজেই, সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে *শ্রর্ঘতির সহিত বিরোধ হইলে, স্মৃতি, প্রসাদ আদরের 
অযোগ্য” । শ্রতি-প্রমাণ, দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে বনুচারিণী 
দাসী জবালার অজ্ঞাত-গোত্র পুক্র সত্যকাম, অথবা! শুত্র রাজা জান শ্রুতি, 
অথব। এলুষ কবষ ত্ৰহ্মবিদার অধিকারী । ক্রুতি-প্রমাণ দ্বারাই সিদ্ধ 
হইতেছে যে উপনযনে স্ত্রীজাতির অধিকার না থাকিলেও, গার্গী এবং 
মৈত্ৰেয়ী ব্রক্মবাদিনীগণ ব্রহ্ধজ্ঞানে অধিকারিণী বলিয়া গণ্য ইইয়া- 
ছিলেন। এইসকল শ্রনতি-প্রমাণের সহিত বিরোধ হেতু, ব্রহ্ম-দিদ্যাফ 
শুদ্রের অনধিকার-সুচক শ্ৃতি-বচন সকল শক্ষরের নিজের সিদ্ধান্ত 
অন্মুসাঁরেই দুর্বল, এবং আদরের অযোগ্য । কিন্তু শঙ্কর যেন প্রচ- 
লিত সংস্কারের উপরে আঘাত করিবার ভয়ে ভীত হইয়াই এস্থলে 
শ্রঃতি-বিরুদ্ধ স্থতি-বচন অগ্রাহ্য করেন নাই। বরং তিনি মহাভার- 
তোক্ত শূত্র-প্রবর ব্ৰহ্মজ্ঞানী বিছুর, এবং ধর্ম্ম-ব্যাধ যিনি গুরুর আন 


৯৮ শীনংশধ্বতবাচার্থ। 1 


বব et is বিগ চি কত Fe কত্ত নি ae se পি শী রা নি রি 5 মী পি ০৮০১১০০০০০৪ Hr nds ie 


গ্রহণ করিয়া া্মণ-কুমারকেও ত্রহ্ষ্তান দান করিয়াছিলেন, অথবা 
ধীবরী-পুক্র ব্যাস, এবং দাসীপুজ নারদ প্রভৃতির ব্রদ্ধজ্ঞান লাভের এক 
অপূর্ব প্রমাণ-শুন্য কারণ কল্পনা করিতেছেন £- “বিছুর ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতি 
যাহাদের পু্বকৃত সংস্কার হেতু জ্ঞানোদয় হয়, তাহাদের জ্ঞানের 
ফল-প্রাপ্তি বারণ কর! যায় না, কারণ জ্ঞানের ফল-লাঁভ অবশ্যন্তানি ।” 
প্রচলিত সংস্কারের দাসত্ব কি শঙ্করের মনে এতই প্রবল ছিল যে 
বিদুরাদি শুদ্র মহাপুক্ুষগণের স্বাজ্জিত জ্ঞান-ফল-লাভের প্রতিবন্ধক 
জন্ম ইতেও তিনি অসম্মত নহেন। যাহার অন্তরে শুদ্র-বিদ্বেষ এতদূর 
প্রবল, তাঁহার পক্ষে শুত্রের অধিকার বিচার ভার গ্রহণ করা, অণবা 
শৃদ্রের পক্ষে তাহার হস্তে সে ভার অর্পণ করা, কখনও নিরাপদ হইতে 
পাঁরে না। যে বিদ্বেষ শুদ্রের মোক্ষ-পথ পর্যন্ত রুদ্ধ করিতে প্রস্থত, 
তাহ। আমেরিকাঁবামী গোরাদের কালাবিদ্বেষ অপেক্ষাও ঘৃণার্হ । 
পূর্ধ্বকৃত সংস্কার কাহার আছে, কাহার নাই, কে বলিবে? তাহা 
জানিবার, যদি কাহারও অকপট আগ্রহ থাকে, তবে শুদ্রজাতির জন্য 
বেদ-পাচেক্স্থার উন্মুক্ত করিয়! দিয়া পরীক্ষা করিয়া, ফল দৃষ্টে নির্দ্ধারণ 

কর৷ কর্তব্য, কাহার পুর্ণ সংস্কার আছে, এবং কাহার নাই । পুর্বব- 
কৃত সংস্কার সম্বন্ধে সকল জাতিই সমান । দ্বিজাতিরও ষে ব্রহ্গজ্ঞান 
লাভ পর্রব-সংস্কার-জনিত নয়, তাহারই বাঁ প্রমাণ কোথায়? সে 
যাহা! হউক, উল্লিখিত একদেশদর্ণি যুক্তি অবলম্বন করিয়া শঙ্কর 
সিদ্ধান্ত করিতেছেন £--“অতএব বেদ-পাঠ-পুর্ববক ব্রহ্মজ্ঞান লাভে 
শৃদ্রের অধিকার নাই।” ব্রহ্গসূত্রঅ-১ | পাত । সূ৩৪, ৩৮॥ 


(ঙ) ব্যবহারিক দ্বৈতবাদ। 


শঙ্কর গুদ্ধাদ্বৈতবাদী, কিন্তু তাহার অদ্বৈতবাদ কেবল মাত্র, পার- 
মাধিকেই (4১50199) নিবদ্ধ। ব্যবহারিক (1$৩17৮৮৪) দৈতবাদ 
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তিনিও সম্পূৰ্ণ ই স্বীকার করেন। শঙ্কর প্রতিপক্ষের আপত্তি 
বৰ্ণন করিতেছেন ( ত্রহ্ম সূত্র অ-২াপা-১।সূ-১৩। )--“যদিও শ্রুতি 
স্বলিঘয়ে প্রমাণরূপে গণ্য, তথাপি প্রতাক্ষাদি প্রমাণান্তর দ্বারা অপহৃত 
পিষর ( অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি-সিদ্ধ বস্তু) সম্বন্ধে আর্গত-বাক্য প্রত্যক্ষাদি 
বিরুদ্ধ হইলে, তাহার অন্যরূপ অর্থ করা উচিত। তর্ক ও সেইরূপ 
স্বব্ষয় ভিন্ন অন্য বিষয়ে নির্ভরের অযোগ্য,--যেমন ধর্ম্মাধর্শ্ম, 
অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি যঙ্ঞানুষ্ঠান। অতএব ইহ] অযুক্ত যে যাহ! 
গ্রামাণান্তর দ্বাবা সম্যক্‌ সিদ্ধ, শ্রুতি দ্বারা তাহা বাধিত হইবে ।” 
“প্রমাণান্তর দ্বার সম্যক্‌ সিদ্ধ বিষয় কিরূপে শ্রুতি দ্বারা বাধিত 
হইতে পারে?” “তাঁহার উত্তর এইঃ--ভোক্তভোগ্য বিভীগলোক- 
প্রসিদ্ধ, ভোক্ত। চেতন শরীরী জীব, এবং ভোগা--শব্দাদি 
বিষয়, যথা, --ভোক্ত!| দেবদন্ত, ভোগা ওদন (ভাত )। ভোক্ত। যদি 
ভোগা ভাব প্রাপ্ত হয়, অথবা ভোগা যদি ভোক্তু ভাব গ্রাপ্ত হয়, 
তবে সেই লোক-প্রসিন্ধ বিভাগের অভাব প্রতি-পাদিত হয়। পরম 
কারণ ব্রহ্ম হইতে তাঁহাদের অভিন্নত্ব স্বীকার করিলে, তাহারা পর- 
স্পরের ভাব প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি- মাণ দ্বারা এই লোক প্রসিদ্ধ ভোক্ত- 
ভোগ্য বিভাগের বাধা অসঙ্গত। অতএব অদ্বৈত ব্রহ্ম-কারণতারূপ 
সিদ্ধান্ত অযুন্ত”। (আপত্তি খণ্ডন ) ইহার উত্তরে বলিতেছি £₹_ 
“ভামাদের মন্তেও সেই ভোক্ত-ভোগ্য বিভাগ সঙ্গত, কারণ 
লোকে ও তাহা দেখা যায় £_ যেমন সমুদ্র জলাত্মক, এবং ফেণ- 
বীচি-তরঙ্গ-বুদ্ধদাদি তাহারই বিকার মাত্র, সমুদ্র হইতে অভিন্ন। 
ফেণ-বীচি প্রভৃতির পরস্পর বিভাগ, এবং পরস্পর সংযোগ 
দৃষ্ট হয়। উদকাত্মক সমুদ্র হইতে অভিন্ন বলিয়া ফেণ-তরঙ্গাদি 
উদকের বিকার, একটীর মধ্যে আর একটা মিলিয়! যায় না, 
অথবা তাহারা একটির মধ্যে অন্যটি মিলিয়া যায় না' বলিয়া, 
তাহারা সমুদ্র হইতে ভিন্ন হয় না। সেইরূপে এই স্থলে ও ভোক্ত- 
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ভোগা একটার মধ্যে অন্যটা মিলিয়া যায় না, অথবা একটার মধ্যে 

অন্যটা! মিলিয়া যায় না বলিয়া, পরত্রক্ম হইতে তাহাদের ভিম়স্ব 
প্রতিপন্ন হয় ন! ৷ যদিও ভোক্তা ( জীব) ভ্রহ্মের বিকার না হউক, 
কারণ শ্রুতি বলিতেছে “তাহ! সি করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন” 
অর্থাৎ অধ্ট| নিজে অবিকৃত ভাবেই তাহার কার্ধ/সধ্যে অনুপ্রাবিষ, 
এবং তাহাতেই তাহার স্বোক্ত. ত্ব, তথাপি কার্ধেয অনুগ্রবিষ্ট হওয়াতে, 
সেই কার্য্যোপাধি-নিমিত্ত বিভাগ রহিয়াছে, যেমন ঘটাদি-নিমিত্ত 
আকাশের বিভাগ । অতএব পরম কারণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও 
ভোক্ত ভোগ্য লক্ষণ ব্যবহারিক বিভাগ, সমুদ্র তরঙ্গাদির ম্যায় উপপঞ্ন 
হয়”। 

পরের সূত্রে শঙ্কর বলিক্কেছেন :_-“কিন্ত ব্যবহারিক বিভাগের 
পারমাথিক সহ নাই,_-কারণ কার্য্যকারণের অনন্যত্ব * | কার্ধ্য এই 
বহু বিস্তীর্ণ জগৎ, কারণ পরত্রহ্ম।. পারমাথিক দৃষ্টিতে কারণ হইতে 
কার্ষোর অনস্থন্ব,_-যেহেতু কারণ, ব্যতিরেকে কার্যের অভাব দেখা 
যায়। এইরূপে এই ভোগ্য-ভোক্ত-ত্বাদি প্রপঞ্চ জগতের ব্রচ্ষ ব্যতি- 
রেকে অভাব । আপত্তিঃ__দতবে বস্তুতঃ ত্রহ্মও অনেকাত্মক হইল। বৃক্ষ 
যেমন অনেক শাখাযুন্ত,সেইরপ ব্রহ্ম ও অনেক শক্তি এবং প্রবৃত্বিযুক্ত। 
অতএব ত্ৰহ্মোর একত্ব এবং নানাত্ব উভয়ই সত্য, যেমন বৃক্ষ এই অর্থে 
একত্ব, শাখা এই অর্থে নানাত্ব ;-_সমুদ্র রূপে একত্ব* ফেণ-তরঙ্গাদি 
রূপে নানাত্ব,--মাটিরূপে একত্ব, ঘটশরাঁবাদিরূপে- মানাত্ব। ' সেই 
একত্ব অংশের জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ-সিদ্ধি, এবং নানাত্বের জ্ঞান দ্বারা 
কর্মকা প্ডাশ্রিত লৌকিক এবং বৈদিক ব্যবহার-সিদ্ধি। এরূপ হইলে 
সবদাদির দৃষ্টান্ত ও অনুরূপই হয় ।» উত্তরঃ__“তাহাও বল! বায় না,কারণ 
মৃত্তিকা! ইহাই সত্য । বিকারজাতকে শ্রুতিতে মিথ্য। বলা হুইয়াছে। শ্রুতি 
‘তৎ সত্যং বলিয়া পরম কারণ এক ব্রক্মকেই সত্য বলিতেছে, এবং 


*পরে ছে) ভইবা,-'কারণ শব্দে এন্ংল উপাদান ফারণকেই লক্ষ্য করিতেছে । 
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‘তত্ববমসি’ ইত্যাদি বাকাার। জীবের শ্রন্মৃষ্তাব উপরিষ্ট হইয়াছে। জীবের 
ভ্রহ্মাত্ম হ ্বয়ং-সিদ্ধ, যত্বান্তরসাধ্য নয়। শান্সোক্ত এই ব্রদ্মাতত্ব-জ্ঞান- 
লাভ, জীবের শ্বাভারিক শারীরাত্মত্বের বাধক হয়) রজ্্াদি জ্ঞান 
যেমন সর্পানদি বুদ্ধির বাধক। সেই শারীরাত্মহ বাধিত হইলে, তদাশ্রিত 
সমস্ত স্বাভাবিক ব্যবহার ও বাধিত হয়। সেই সকল লৌকিক ওবৈদিক 
ব্যবহারের সিন্ধির জন্যই ব্্মোর নানাস্বরূপ অপর এক অংশ কল্পিত 
হইয়া থাকে। একহই পারমাথিক। নানাত্ব মিথ্যা জ্ঞান বিজুত্তিত মাত্রা 
একত্ব এবং নাঁনাহ উভয় সত্য হইলে, একত্ব জ্ঞামু দ্বার! নানাত্ব জ্ঞান 
কিরূপে দূর হইবে।” আপত্তিঃ-“কিস্ত যদি একত্ব সম্পূর্ণরূপে স্বীকার 
কর! যায়, তবে নানাত্বের অভাব-জনিত বিষয়-শুন্যহ হেতু প্রত্যন্ষাদি 
লৌকিক প্রম'ণ সকলের ব্যাঘাত হয়.__খটি প্রভূতিতে পুরুষ বুদ্ধির 
নযায় হইয়া পরে। আর বিধিনিষেধ শান্তর ও ভেদাপেক্ষী, ভেদ 
না থাকিলে ভাহাও মিথ্যা হয়। এমন কি মাক্ষশান্জ্রও গুরু শিব্য 
ইত দি ভেদাপেক্গী । ভেদ ন। থাকিলে, তাঁহাও মিথ্যা! হয় । তবে মিথ্যা 
ভূত মোক্ষ-শান্্র-লিদ্ধ একহ্বের সত্যত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে।৮ “তাহার 
উত্তর এই £--এরূপ ফোম দোষ নাই। ক্রঙ্গাত্ত্ব-বিজ্ঞান লাভের 
পূর্বেব সকল লৌকিক ব্যবহায়েরই সতান্ব যুক্তি-সঙ্গত, জাগরণের 
পূর্বের স্বপ্ন ব্যবহারের ন্যায়। যতক্ষণ না পারমাথিক একাত্মজাাদ 
লাভ হুইয়াছে, ততক্ষণ প্রামাণ-গ্রামের এবং কলাদি-যুক্ত ব্যবহারে 
কাহারও মিথ্যা বুদ্ধি হয় না। ততক্ষণ অবিদা ধশতঃ স্বাভাবিক 
ব্রহ্ম আ্বতা পরিত্যাগ করিয়া বিকার সকলকেই ‘আমি’ ‘আমার’ এইরূপ - 
আ্া'-কজীয় ভাবে সকল জন্তুই গ্রহণ করে। অতএব ব্রহ্মা 
বিজ্ঞানের পূর্বের, সকল লৌকিক এবং বৈদিক ব্যবহারই যুক্তি-. 
সঙ্গত । | 

ছান্দোগা উপনিষদের অষ্টম প্রপাঠকোক্ত বিখ্যাত ইন্দ্র-বিরো- 
চনাখ্যায়িকার ভাষ্যে শঙ্কর বক্মলোকে মুক্তাত্মাদিগের ভ্রষব্য অর্গব- 
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বৃক্ষ-পুর-্বর্ণমগুপ।দির মানস সত্তার আলোচন! করিতে গিয়া বলিতে- 
ছেন £--(ব্রঞ্ধলোকে ভ্রষ্টব্য) “মূত্তি সকল মামস-শাকার যুক্ত 
হইলেই ( মুক্তাত্মাদিগের ) মানস দেহের অনুরূপ সম্বন্বযোগা হয়। 
স্বপ্নেও মানস আকার যুক্ত পুংস্ন্যাদিমূত্তি দৃষ্ট হয়। আপন্তি হইতে 
পারে যে স্বপ্নদৃষ্ট মুর্তি সকল মিথ্যা, কিন্ত ব্রহ্মালোঞ্চ সম্বন্ধে শ্রুতি 
“বলিতেছেঃ--“সত্তাঃ ব্কামাঃ।” অতএব ইহাতে শ্রুতি-বিরোধ হয়। তাহা 
নয়। মীনস প্রত্যয়ের ও সত্ত্ব যুক্তি সঙগত। ভ্ত্রীপুরুষাদ্যাকার মানস 
প্রত্যয় সকল স্বপ্নে দৃষ্ট হয়। যদি বলা যায় স্বপ্ন-দৃশ্য বস্তু সকল 
জা গ্রদ্বাসনান্রূপ, বস্তুতঃ স্বপ্নে স্ত্রাাদি থাকে না। এ কথ। কিছুই নয় । 
জাগ্রদ্থিষয় সকল ও মামসপ্রত্যয় হইতে উত্পন্ন,-কারণ জাগ্রদ্বিষয় 
সকল ও সতস্বরূপের ইচ্ছা ( বা জ্ঞান) জনিত, তেজ-অপ্‌_-অমময় । 
কতি বলিতেছে “সংকল্পই লোক সকলের মুল৮-- প্রতাগাত্মা ব! 
সর্বাত্মব স্বরূপ ব্রহ্ম হইতেই আকাশ-পুগিবীর উৎপত্তি, তাহাতেই 
তাঁহাদের লয় ও স্থিতি । রথনাতি প্রোথিত রথ-চক্রের পাখির 
(অৱ ) ন্যায্ন। অউএব মানস এবং বাহ্য বিষয়সকল বীঙ্গাঙ্কুরের 
ন্যায়-_পরস্পরের কার্য; কারণ। যদি ও যাহাই মানস, এপং 
মননসই বাহ্য, তাহাদেরংমিজের সম্বন্ধে তাহাদের কোণ্টিই নিথা। 
নয়। তবে শ্বপ্প দুষ্ট বিষয় সকল জাগরিতের সম্বন্ধে মিথ্যা, 
এ কথ! সত্য। জাগ্রদ্বোধের তুলনায়ই তাহাদের মিথত্ব,_তাহাঙ্গের 
নিজের মধ্যে কোন মিথ্যাত্ব নাই। সেইরূপই আবার স্বপ্ন দৃষ্ট 
বিষয়ের তুলনায় জাগ্রন্ৃষ্ট বিষয়ের মিথ্যাত্ব। তাহার নিজের মধ্যে 
কোন মিথ্যাত্ব নাই। তবে শ্বপ্নেরই হউক, আর জা গ্রদাবস্থারই 
হউক, বিশেষ-আকারত। মাত্রই মিথ্য! প্রতায় জনিত। কিন্তু তাহাও 
$+ কেবল আকার-বিশেষ সন্বন্ধেই মিথা। বস্তুতঃ নিজের সম্বন্ধে 
সন্মাত্ররূপত! হেতু সত্য। সদাত্ম-প্রতিবোধের পুর্ব, স্ব স্ব 
বিষয়ে, সকলই সভ্য। অতএব ব্রচ্মলোকের মুত্তি সকল স্বপ্ন 
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- দৃশ্টের ন্যায় বলিলে, শ্রুতি, বিরোধ- দোষ হয় না। ত্ৰহ্ম-লোকের 
সাগর এবং সঙ্কল্প-মাত্র উখিত পিত্রাদি কাম্যজাত ও মানস ই। 
অষ্টম প্রপাঠকের দ্বাদশ খণ্ডের ভাঙতে মুক্তাত্মা সম্বন্ধে শঙ্কর 
আবার বলিতেছেনঃ--“যে খানে অন্য কাহাকেও দেখে না, অন্য 
কিছুই শোনে না, তাহাই ভুমা”__তবে এক হইয়া মুক্তাত্া 
কিরূপে ত্ৰহ্মলোকে পিতৃ-মাতৃলোকাঁদি’ দর্শন করিয়া, অথবা স্ত্রীর 
সহিত’ বা “জ্ঞাতিদিগের সহিত’ বিহার করিয়া,” আনন্দিত হয়েন £ 
ইহ! বিরুদ্ধ, কারণ একই ব্যক্তি যে সময়ে (ব্রাঙ্ষলৌকিক কাম 
সকল) দর্শন করে, সেই সময়েই বলা হইতেছে যে অন্য 
কাহাকেও সে দেখে না, “নান্যৎ পশ্ঠাতি” । ইহাতে দোষ হয় না। 
ভূমা ভিন্ন অন্য কাহাকেও সে দেখে নাঁ। শ্রতাস্তরেও সে 
দোষ পরিহৃত হইয়াছে,দ্রষটার দৃষ্টির অবিপরিলোপ হেতু 
সে দেখে ই। তবে দ্ৰষ্টা হইতে পৃথক কোন কাম্য-বস্তর 
অভাব হেতু, দেখে না বলা *যায়। যদি ও শ্রর্তিতে স্বযুপ্তি 
সন্বন্ধেই এরূপ বলা হইয়াছে, মুক্ত ব্যক্তিরও সর্বেবকত্ব হেতু, দ্বিতীয়া- 
ভাব মমান। “কি দিয়া কাহাকে দেখিবে ?” তাহা বলা হইয়াছে” । 
মোক্ষ সম্বন্ধে আলোচনা কালে পাঠক দেখিতে পাইবেন, থে 
শঙ্কর মুক্তাত্সার অবস্থা আমাদের রোগ-মুক্তীবস্থার সহিত তুলন! 
করিতেছেন “যথা রোগনিবুস্তাবরোগোইভিনিষ্পগ্ভতে 1” ( ভ্রহ্ম- 
সুত্র। অ৪।পাঁ-৪1 সু২1)। তিনি আবার বলিতেছেন যে মুক্তাত্মা- 
দিগের “অনিমাগ্ভাত্সক এশর্য্য” ও সেই নিতাসিদ্ধ ঈশ্বরের সম্পূর্ণ 
অধীন,_- “নিত্য-সিদ্ধেশ্বরায়ত্তমিতরেযামৈশ্বর্যাং” (সূত্র ১৭, ১৮।) 
এতদ্বারা পাঠক দেখিবেন যে ব্যবহারিক দ্বৈতভাব শঙ্করাচার্য্যের 
মতে, মুক্তাবস্থাতে ও থাকে,_মুক্তাত্মা নিয়ম্য, এবং ঈশ্বর নিয়ামক । 
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(চ) বিডির পুরুষকার এবং ঈশ্বরের টার নৈর্বণ্য। 

শঙ্কর যে সুধু ব্যবহারিক ছৈতমাত্র সমর্থন করিয়াছেন তাহা নয়, 
তিনি জীবের পুকরুষকারেরও সমর্থন করেন। আমাদের দেশে 
অনেকেই অদ্বৈত-বাদের নামে কান্ত-লোষ্টুবৎ কপালবাদী হইয়া থাকেন, 
অথবা! লোকের বতুচেষটার উপরে আ'স্থা-শৃন্য হইয়া থাকেন। শঙ্কর 
সেরূপ কাষন্ঠ-লোষ্টবৎ হতোছ্ভধম কপালবাদী ছিলেন না। তিনি 
দার্শনিক ক্ষেত্রে যেরূপ পুরষকার স্বীকার করিতেন, সেইরূপেই স্বীয় 
জীবনে সিংহ-বিক্রমের সহিত, জীবের হিতের জন্য পুরষকার প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন। পুরুষকার-সাধনার অভাবই ভারতীয় জাতি সকলের 
অধঃপতনের অন্যতম কারণ। যষোগ-বাশিষ্ঠে বশিষ্ঠ-দেব রামকে বলি 
'ভেছেন £--“বাসনারূপ সরিৎ শুভ এবং অশুভ এই দুই পথেই 
প্রবাহিত হয়, তাহাকে পুকরুষকারের দ্বার! বিশেষ যত্বের সহিত 
শুভ পথে সংযোজিত করিবে । তোমার মন ষখন অশুভ পথে 
সমাবিষ্ট হয়, হে বীরবর, তখন বলের সহিত পুরুঘার্থ দ্বারা টানিয়া 
তাহাকে শুভ পথে ফেলিবে। লোকের চিত্ত শিশুর তুলা, অশুভ পথ 
হইতে চালিত হইলে, শুভ পথে গমন করে, আবার তাহা হইতে চালিত 
হইলে, অশুভ পথে গমন করে। অতএব বলের সহিত তাহাকে 
শুভ পথে চালনা করিবে |” পঞ্চদশী বলিতেছেন £_-“ঈশ্বরই 
জীবের পুরুষকারের রূপেও প্রকাশিত হইতেছেন”--“ঈশঃ' পুরুষ- 
কার্য রূপেণাপি বিবর্ততে 1 শঙ্কর নিজে পুরুষকার অন্বন্ধে কি 
বলিতেছেন? ব্যাস তাহার ব্রহ্ষসূত্রে (অ-২। পাঁ-৩। সু-৪২॥) 


* প্গুভাগুভ-মার্গীত্যাঁং বহস্তী বাসনা-সরিৎ। পৌকষেণ প্রযত্বেন যোজনীয়া 
গুভে পথি॥ অশুভেষু সমাবিষ্টং শুভেঘেবাবতারয়। ম্বং মনঃ পুরুযার্থেন 
বলেন বলিনাং বর ॥ অগুভাচ্চলিতং যাতি শুভং তণ্মাদপীতরৎ । জস্তোশ্চি্তং 
তু শিশুবৎ তন্মাত্তচ্চালয়েং বলাৎ ॥? ॥ যোগ-বাশিষ্ঠ | 


জীবের পুরুষকার | ১০৫ 
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সূত্র করিতেছেন £__ গ্ৰৃতঞ্রযত্বাপেক্ষস্ত বিহিত-প্রতিবিদ্ধাবৈয়থ্যা- 
দিভ।£” 1 তাহার উপরে শঙ্কর তাহার সৃত্রভান্তে বলিতেছেন £-- 
“জীব ধন্মাধন্ম লক্ষণ যেরূপ প্রাত্ব করে, সেই প্রযত্ব অনুসারেই' 
ছশ্বরও তাহাকে দিয়া কন্ম করাইয়া! থাকেন” পরে আবার বলি- 
তেছেন £--“লোকে যেমন নানাবিধ লতা গুল্ম বা ত্রীহ্ষবার্দি 
প্রতোকটী নিজ নিজ বীজ হইতেই ,উৎপন্ন'হয়, এবং পর্জ্জন্য ব| বৃষ্টি 
তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে সকলের মধ্যে সাধারণ নিমিত্ত,-_যদি বৃষ্টি 
না হয়, তবে তাহাদের নানা প্রকার রস, পুষ্প, ফল, পত্রাদি 
জন্মে না, আবার তাহাদের স্ব শ্ব বীজ না থাকিলেও জন্মে না, 
সেইরূপ জীবের কৃত প্রযত্ব অনুসারেই ঈশ্বর তাহাদিখের শুভাশুত 
বিধান করেন। (তবে আপত্তি হইতে পারে) জীব পরমেশ্বরের' 
কর্তৃত্বের অধীন হইলে, তাহার কৃত প্রয!ত্বর উপরে তাহার শুভাশুভ 
কিরূপে নির্ভর করিবে? (উত্তর ) জীব পরমেশ্বরের কর্তৃত্বাধীন 
হইলেও জীবই করে, জীব করে বলিয়াই ঈশ্বর তাহ! দ্বারা করাইয়া, 
থকেন। এজন্যই বিধি-নিষেধ শাস্ত্র বৃথা হয় না। অন্যথা ঈশ্বরই; 
যদি জীবকে বিহিত কিন্বা প্রতিষিদ্ধ কার্ধ্য করান, এবং জীব সম্পূর্ণ 
পরতন্ত্রই হয়, তাহ! হইলে বিধি-নিষেধ শাস্ত্র নিরর্থক হয়। আবার! 
জীবের কর্তৃত্ব যদি সম্পূর্ণ ঈশ্বর-নিরপেক্ষ হয়, তাহ! হইলেও শুভ।শুভ 
বা দণ্ড-পুরক্কারের অভাবে, লৌকিক পুরুষকার নিম্ষল হয়। জীব 
এবং ঈশ্বরের পরস্পর উপকার্ধা এবং উপকারক সম্বন্ধই বলা 
হইতেছে" ” 

অন্য আর এক সূত্রের চিনেন কার উচ্চাবচ মি! 
শ্রেণীর প্রাণীযুক্ত এই জগত নির্স্মাণ-জন্য বৈষম্য বা পক্ষপাতিী 
এবং নৈর্ঘণা বা নিঠুরতার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া, সেই প্রশ্নের 
সামঞ্জস্ত স্থাপনের জন্য, শঙ্কর সিদ্ধান্ত করিতেছেন, ধে প্রাণীবর্গের 
স্বকৃতক্্দ জন্যই জগতে স্ুুখদুঃখের বৈষম্য, ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব 
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বা নিষ্ঠ রতার জন্য নয়। শঙ্কর বলিতেছেন পয আপত্তি ক কর, যে | 
ঈশ্বর এই জগতের কারণ হইতে পারেন না, কারণ তাহ! হইলে 
তাহার মধ্যে পক্ষপাতিত্ব এবং নিষ্ঠঠরতা দোষ আরোপ করিতে হয়, 
যথা, তিনি দেবতাদিগকে অত্যন্ত স্থখভাক্‌, এবং পশ্বাদিকে অত্যন্ত 
দুঃখভাক্‌ করিয়া থাকেন । তাহাতে সাধারণ লোকের ন্যায়, তাহার 
মধ্যেও রাগ (আসক্তি) এবং দ্েষ বা বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ পায়। 
আবার দুঃখ-যোগ বিধান, এবং প্রজাবর্গের সংহার-সাধন করাতে 
ঈশ্বরের অত্যন্ত নিষ্টরতা ও প্রকাশ পায়। তাহা নয়। ঈশ্বরেতে 
পক্ষপাতিতা এবং নিষ্ঠ,রতা আরোপ কর যায় না, কারণ ঈশ্বর যাহা 
করেন, তাহা! সাপেক্ষ । কাহার অপেক্ষা করে? স্জ্যমান 
প্রাণীকৃত ধৰ্ম্মাধ্ম্মের অপেক্ষা করে । ঈশ্বরকে পর্জজন্যবত দেখিতে 
হইবে। ত্রীহি-ষবের স্থুষ্টি সম্বন্ধে যেমন পর্জজন্য সাধারণ কাঁরণ, 
এবং ব্রীহি-যবের বৈষম্য সম্বন্ধে তাহাদের বীজগত স্বস্থ সামর্থ/ই 
কারণ, সেইরূপ দেব-মনুষ্য-পশ্বাদির স্থষ্টি বিষয়ে ঈশ্বর সাধারণ কারণ, 
কিন্তু জীবগত তাহাদের স্বন্ব ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মই সংসার বৈষম্যের 
কারণ। “পুণ্যে বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণ। ভবতি, পাপঃ পাঁপেন।” সৃত্র- 
৩৪ ॥ এস্থলে আমাদের উল্লেখ করা আবশ্যক যে বৃষ্টি এবং বীজ-- 
এই দুয়ের মধ্যে লোকে বীজকেই বৃক্ষের কারণ বলিয়া নির্দেশ 
করিয়া থাকে । বৃষ্টিকে কেহ বৃক্ষের কারণ বলিয়া উল্লেখ করে না। 
বৃষ্টি সাহায্যকারী মাত্র। শঙ্করের এই দৃষ্টান্ত দ্বার জীবগণের স্ব স্ব 
কৰ্ম্মই জীব-জগতের বৈষম্যের কারণ, ঈশ্বর সহকারী মাত্র" এরূপ 
সিদ্ধান্ত করিলে ঈশ্বরকে শ্রষ্টপদচ্যত করা হয় নাকি? 

”% পরের সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর পুনরায় বলিতেছেনঃ__“হে সৌম্য, 
্ষ্টির পূর্বের একমাত্র সৎস্বরূপই ছিলেন” ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য দ্বারা 
দেখা যায় স্থপ্টির পূর্বের অবিভাঁগ ই ছিল। (পাঠক অবশ্য এই 
সঙ্গেই ইহাও লক্ষ্য করিবেন যে স্থির একটা ‘পূর্বব’ বা আদি ও 
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ছিল, কষ্টি “অনাদি” বলা শ্রুতি-বিরুদ্ধ ) কটি পূর্বের কৰ্ম্মই 
ছিল না, যদমুসারে এই বৈষম্য-দৌষ পুর্ণ স্থপ্টি-কার্যয সাধিত হইতে 
পারে। স্থষ্টির পরেই শরীরাদির নিভাগ, এবং সেই বিভাগ অনু- 
সারেই ( দেবতির্যগ্নরাদির ) যাহার যেমন কর্ম্ম,--অর্থাৎ যাহার যেরূপ 
শরীর, তাহার তদনুরূপই কর্ম্ম । তাহ! হইলে কিরূপে বলা হইতেছে 
যে কন্মানুসীরেই যাহার যেরূপ শরীর? ইহাতে ইতরেতরাশ্রয় 
দোষ ( Arguing in a circle ) ঘাটতেছে। এই আপত্তির উত্তর 
এই,স্থষ্টি অনাদি। (কিন্তু “মটর পূর্বের একমাত্র সৎ স্বরূপই 
ছিলেন” এই কথ। দ্বার! স্থষ্টির নাদিহ্ব কি শ্রুতি-বিরুদ্ধ হইতেছে না?) 
-_এবং অনাদিত্ব হেতু বীজাঙ্কুরের ম্যায়, জীবের কর্ম্ম এবং স্্টি বৈষম্য 
পর্যায়ক্রমে পরস্পরের কার্ধ্য এবং কারণরূপে (অনন্তকাল ) চলিয়া 
সাসিতেছে! ইহাতে কোন বিরোধ নাই ।৮ ( সুত্র-৩৫ ॥) 

পরবর্তী সূত্রের ভাষ্যে আবার শঙ্কর বলিতেছেনঃ - “সংসারের 
আদি আছে, এরূপ কল্পনা করিলে সংসার যেন অকস্মাৎ উদ্ভুতের 
ন্যায় হয়। ( অর্থাৎ অনন্তকাল বিনা স্যগ্টিতে থাকিয়া, অকস্মাৎ 
যেন নিদ্রাভঙ্গ হইয়া! ঈশ্বর স্যি কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন, এরূপ 
দেখায় । ) অবিদ্যা ও একরূপা । অতএব অবিদ্যা ও বৈষম্যের কারণ 
হইতে পারে না। একথার উত্তর এইঃ-_রাগাদি ক্লেশ, এবং 
বাসনা-জনিত বিচিত্র-কণ্মের সহযোগে, অবিদ্যা ও সংসার বৈষম্যের 
কারণ হইতে পারে। আর কর্শ্ম ভিন্ন শরীর হয় না, শরীর ভিন্ন 
কৰ্ম্ম হয় না,-স্যপ্টির আদি আছে, এরূপ স্বীকার করিলে, 
ইতরেতরাশ্রয় দোষ ও ঘটে। অপর পক্ষে সি অনাদি বলিলে 
বীজাঙ্কুরের হ্যায় কোনরূপ দোষ থাকে ন|।৮ ব্রহ্ম-সুত্রঅ-২। পাঁ১। 
সূত্র-৩৬ ॥ স্ষ্টি-প্রবাহ ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গেই অনাদিকাল 
হইতে, চলিয়া আসিতেছে, বলাতে কোনরূপ দোষ থাকে না। 
তাহ! হইলে সংসার ও “অকম্মাৎথ উদ্ভুতের ন্যায় হয় না” 
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লত্য। কিন্তু কোন হৃষ্ট জীবের কর্ম বিশেষকে অনাদি বলিলে, 
তাহার কর্ম্মত্ব অর্থাৎ কৃতকত্ব থাকে না। কালে অনার্দি হইলে ও, 
এ জীব-বিশেষ সম্বন্ধে, তাহার কর্ণ্ম আদিমান্‌, কারণ কর্ম্ম এ জীবেরই 
কৃত। জীব ও সেইরূপে কাল-প্রবাহ সম্বন্ধে অনাদি হইলেও, 
ঈশ্বর সম্বন্ধে আদিমান্‌, কারণ জীব ঈশ্বরেরই স্হ্ট, _ “তৎস্থষ্ট 
তদেবামু প্রাবিশ”-_ইহাই শ্রুতির সিন্ধান্ত । স্থষ্টি-বৈষমা যদি অনাদি 
অথচ কর্ম্ম-জন্য বলা হয়, তবে অফ্টার ভষ্টত্ব থাকে নাঁ। কর্ম 
জীবেরই কৃত। সেই কর্ম্মসই যদি ঈশ্বরের সমকালবর্তাঁ, এবং 
অনাদি হয়, তবে জীব কি ঈশ্বরের ও পূর্ববব্তী? ন্যায়মতে 
ক্রিয়া বা কৰ্ম্ম ক্রিয়াবানেরই আশ্রিত, এবং ক্রিয়াবানের সহিত সমবায় 
সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। কন্দকে অনাদি বলিলে জীবকেও অনাদি বলা হয়, 
এবং আমাদের শান্সে তরুলতা-গুল্মাদি ও জীব-বিশেষই। তবে 
ঈশ্বরকে কিরূপে এ সকলের অ্রষ্টা বল! যাইতে পারে? আবার 
আমর! পূর্বেই ' উল্লেখ করিয়াছি, যে কর্্মই যদি জীব-স্ষ্টর 
নিয়ত-পুর্বববন্তর কারণ হয়, এবং ঈশ্বর পর্জন্য-স্থানীয় সহক্কারী 
মাত্র হয়, তবে কর্ম্মই যথার্থ স্রষ্টা হইল, ঈশ্বর কর্শ্মেরই সহকারী 
মাত্র। “কর্ণ্মণ৷ জায়তে জন্তু?” শঙ্করের বিরুদ্ধপক্ষ কর্ম্ম- 
মীমাংসকদিগের এই মত, এবং নৈয়ায়িকাদির তটস্থ ঈশ্বরবাদই 
প্রবল হইল। স্য্টি কাল-প্রবাহ সম্বন্ধে অনাদি, কিন্তু অফ্টা হইতেই 
সৃষ্টি, শ্বহ্টীরই লীলা অথবা স্বভাব স্থষ্টি। পুর্ববজন্মের কর্ম 
ফলেরই লীলা স্থট্টি, এ কথা শ্রুতি-বিরুদ্ধ। শ্রুতি বলিতেছে 
ঈশ্বর “স্বরাট্‌,” কণ্্নকে সৃষ্টি বিষয়ে তাঁহার অংশী বলিয়া: ও স্বীকার 
কর! যায় না। অতএব সংসারের বৈষম্য-নৈষ্বণ্য দৃষ্টে কর্ণের স্থষ্ট- 
বীজন্ব এবং অনাদিহ স্বীকার করা সঙ্গত হইতে পারে না। 

বস্তুতঃ চিন্তা করিঘা দেখিলে, শঙ্করের ন্যায় শুদ্ধাদৈত্বাদীর 
পক্ষে পরমেশ্বরের “বৈষম্য-নৈর্বণ্যের” প্রশ্নই হইতে পারে না, 


বাবহারিক দ্বৈত ৰাদ। ১০৯ 
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কারণ সকলই ভিনি। তিনি নিজের প্রতিই নিজে সেই বৈযৈম্য- 
নৈঘ্বণ্য প্রদর্শন করেন। দুইজন যেখানে আছে, সেখানেই 
মাত্র বৈষম্য-নৈর্বণ্যের প্রশ্ন সম্ভব! কিন্তু ভূমাস্বরূপ পরমে- 
শ্বরে--যীহার মধ্যে অন্য বলিয়া কেহ নাই, “্যত্র নান্যৎ 
পশ্যতি”- মে প্রশ্নই উঠিতে পারে না। “ম্ৃত্যোঃ স স্ৃত্যু 
মাপ্পোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।৮ সংসারের ছুঃখ-সুখ 
অভ্ঞানতা বা অবিষ্যা-জনিত। শঙ্কর নিজেই তাহার ভাষ্তে বলি- 
তেছেন,--“অবিদ্ভাবেশ হেতু জীব দেহাদিতে আত্মভাব আরোপ 
করিয়া, তজ্জনিত দুঃখ দ্বারা নিজেকে দুঃখী মনে করে। জীবের 
দুঃখ পারমার্ধিক নয়। অবিষ্ভাকৃত-নামরূপ-জনিত দেহেন্দ্দিয়াদি- 
বিষয়ক অবিবেক এবং ভ্রম হইতেই জীবের ছুঃখাভিমান। দেহাত্মা- 
ভিমান-ভ্রান্তি ছার! যেমন ম্বদেহগত দাহচ্ছেদাদি-নিমিত্ত দুঃখ 
লোকে অনুভব করে, সেইরূপ পুত্রমত্রাদি-গোচর ছুঃখও তদভিমান- 
জনিত ভ্রান্তি দ্বারাই অনুভব করে। স্েহবশে ‘আমিই পুত্র” “আমিই 
মিত্র” এইরূপে নিজেই পুত্রমিত্রাদিতে অভিনিবিষ্ট হয়। ইহা দ্বারা 
নিশ্চিত জান। যায় যে মিথ্যা অভিমান-ভ্রম হইতেই দুঃখের উৎপত্তি । 
ব্যতিরেক দর্শন দ্বারাও ইহাই প্রতিপন্ন হয়ঃ--যথা, বহুলোক একত্র 
উপস্থিত থাকিলে, যদি ঘোষণা কর! যায় "পুত্র মৃত’, “মিত্র মৃত”, 
তখন যাহাদের পুত্রমিত্রাদিমত্ব অভিমান আছে, তাহাদেরই 
তঙ্নিমিতত দুঃখ উৎপন্ন হয়, কিন্তু অভিমান-শৃন্য পরিত্রাজকাদিয় 
দুঃখ উৎপন্ন হয় না।” ভ্ৰহ্ম-সূত্ৰ। অ-২। পা-৩। সু৪৬॥ 

অতএব লোকের অবিষ্ভাজনিত ব্যবহারিক-সংসারের সুখ দুঃখ 
দৃষ্টে ঈশ্বরের পারমার্থিক স্বরূপে বৈষম্য-নৈর্ব্গা দোষ আরোপ করা 
অসঙ্গভ। পারমার্থিক দৃষ্টিতে দেখিলে ঈশ্বর নিজের প্রতিই নিজে 
সেই ব্যবহারিক বৈষম্য-নৈত্বণ্য প্রদর্শন করিতেছেন । যে এঁশবর্য্য- 
বলে, উর্বর এক এবং অদ্বিতীয় হইয়াও, যুগপৎ অসংখ্য স্থানের 
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অধ গল উপাসকের, অনংখা একরের পুজা গ্রহণ, এবং 
প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া থাকেন, অণবা যে এশ্বরা-কণিকার বলে, জীব 
নিজেও স্বপ্ন কালে, নিজের মধ্যে এক অপুর্ণব স্বপ্ন জগৎ রচনা করিয়া 
নিজের নিকটেই নিজে যুগপৎ বন্ুরূপে প্রকাশিত হয়,_-অথচ তাহ! 
একের বহুত্বরূপ বিরোধ দোষে (18৮৮ of contrndiction ) 
বাধিত হয় না, ঈত্বর ও সেইরূপ তাহার পুর্ণ এম্বর্য্য বলে দেবততির্য- 
গ্ররাদি অসংখ্য ভোক্তারূপে নিজেই ব্যবহারিক সংসারের সর্বববিধ 
বৈষম্য-নৈথ্ব ণা ভোগ করিতেছেন। যিনি সর্ববাত্ম-স্বরূপ তাহার সম্বন্ধে 
বৈষমা-নৈর্্ণ্ের আপত্তি নিতান্ত অনুলকঞ্চ। ঈশ্বরের সর্ববাত্ম- 
স্বরূপকেই লক্ষ্য করিয়! শ্বেতাশ্বহরোপনিষদ্‌ বলিতেছেনঃ--“হে বিশ্ব- 
রূপ, তুমি স্ত্রী, তুমি পুরূষ, তুমিই কুমার অথবা কুমারী, তুমিই 
জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ হইয়া দণ্ড ধারণ কর, তুমিই নবজাত-শিশুরূপে জন্ম 
গ্রহণ কর। তুমিই নীলবর্ণ পতঙ্গ, অথবা হরিদর্ণ লোহিতাক্ষি 
শুকাদি পক্ষী, তুমিই তড়িগগর্ভ মেঘ, তুমিই খতু, অথবা সমুদ্র 
সকল।”৮ ৩,৪-৪ 1 শ্বেতাশ্বতর ॥ 


(ছ) ঈশ্বরই জগতের উপাদ।ন এবং নিমিত্ত কারণ, 
কার্ধ্য-কারণের অনন্তত্ব । 

‘কারণ’ কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তর সম্বদ্ধে, আর্য 
এবং অনার্ধ, আধুনিক এবং প্রাচীন, সকল শ্রেণীর দার্শনিকদিগের 
মধ্যেই অত্যন্ত মতভেদ দৃষ্ট হয়। কাহারও মতে কার্ষ্যের উৎপাদক 
শক্তি-বিশেষেরই নাম কারণ। তাহাদের মতে আমাদের পুরুষকার 
ভিন্ন অন্য কোন রূপ শক্তিরই ধারণ! আমাদিগের হয় না । এ জন্যই 
তাঁহারা বলেন, বিশ্বাত্ার পুরুষকারই জগতের সর্বপ্রকার কারণ 
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* In this view, the tine honoured but still unsettled con- 
troversy betwen human free will on the one hand; and 191 
vine fore-knowledgc on the other, never arises. 
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52 
ধা কার্খোৎপাঁদিকা শক্তিরপে প্রকাশিত 4 অনেকে আধার শক্তিই 
স্বীকার কারেন না। তীহাদের মতে কোন কার্য উৎপর হইবার 
অনানহিত এনং নিয়ত-পূর্ববসত্তা অবস্থা বা ব্যাপার সমষ্টি নামই 
ক্ধারণ। ভাহাদের মতে কোন একটা অবস্থা বা ব্যাপার-বিশেষকে 
পৃথক ভাবে কারণ বলিয়৷ নির্দেশ করাই ভ্রম। প্রাচীন ধযবন দার্শ- 
নিফ জারিষ্টটল্‌ £11567৮1০) চারি প্রকার কারণ বিভাগ করেন, যথা 
উপাদান (M iteril 0119৬) (২) পাবয়ৰ বা আকৃতি (02051 
০071353 ) (5) নশি্ত (ET Jent 04036) এবং (৪) উদ্দেশা বা প্রয়োজন 
(Final enuse) 1 আধুনিক দার্শনিকগন নিমিত্ত-কারণকেই হিশেষছাধে 
কারণ সলিয়। নির্দেশ করিয়া গাকেন। আমাদের গ্ঠায় মতে “অন্যার্ধা- 
পিন্ধি শূন্যন্থে সতি, নিয়ত পৃপবর্তীহং কারণস্থং।* কার্দোধ নিয় 
পূর্ববর্তী, তথাপি কার্ষের অনুৎ্পাদক,--এইরূপ বাপ:রের নাম 
অন্তধ৷-সিন্ধি,_-যথ! ঘটরূস কার্য।সন্বদ্ধে কুলালের শিঠা। ভাহযখাপিস্টি' 
নয়, অধঢ কার্দোর অন্যবহিত এবং নিরত-পূর্বন্তা, এরূপ বাপার-" 
ফেই কারণের কারণ বলা যায়। অর্ধাৎ যে ব্যাপার অব্বহিষ্ঠ- 
পূর্ববর্তী থাকিলেই কার্য হয় (অন্বয়), এবং না থাকিলে 
হয় না ( ৰ্যতিরেক ), এন্সপ অব্যবহিত এবং, নিয়ত পুরবধর্কী 
বাপারকেই সেই কার্যে কারণ বলা যায়। শ্থাগ্নমতে কারুণ 
তিন, প্রন্কারঃ --সমবায়ী, অসমবায়ী, এবং নিষিস্ত। ঈমবায়ী 
ক্কারণ,__খট সম্বন্ধে যেমন সৃহিকা, অসগধারী কারণ বলিতে 
সমধায়ী কারণের প্রত্যাসিপ্ন অর্থাৎ মিকটতস কাণ --বথা, 
ঘট সশ্বন্ধে, ঘট-কপালব্বয়ের লংঘোগক্ষে ধুধায়। নিমিত কারণ 
সঁমনায়ী কারণ হইতে ভিন্ন, যেমন ঘট গহস্ধে কত্তকার। খেলা 
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ইত্যাদির তুলনা করন । 
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মতে . কারণ ছুই প্রক্কার £--উপাদান এবং নিমিস্ত,--যথ! ঘট 
সম্বন্ধে তাহার উপাদান কারণ--মৃত্তিকা, এবং নিগিন্ত কারণ 
কুস্তকার (কুলাল)। 4 
| শঙ্কয়চার্ধা তাহার কৃত ব্রক্ষপূ্র ভাঁষো ‘কারণ’ শব্দে অনেক 
গ্লেই উপাদান কারণকেই লক্ষ্য করিয়| থাকেন, যথ। “'কারণাদনষ্যত্বং 
কার্ষ।স্য”--( ঘটাদি ) কাৰ্য্য তাহার (উপাদান) কারণ (ম্ত্তিকাদি) 
হইতে অভিন্ন । নিমিত্ত কারণকে স্থানে স্থানে তিনি ‘কারক’ শব্দে 
অভিহিত করিয়াছেন, যথা ঘট সন্বদ্ধে কুলাল বা কুস্তকার। জগত্রূপ 
কার্য সন্বন্ধে শঙ্করের মত যে ঈশ্বরই তাহার উপাদান এবং নিমিত্ত 
কারণ। ঠিনি বলিতেছেন, (সূত্রভাষা_ অ--১। পা--৪। সু--২৩ 
হইতে ২৭ )--“ত্রঙ্গজ্ঞান লাভই মুক্তির কারণ। শ্রুতি ব্রন্ষের 
লক্ষণ করিতেছেন ;--“জন্মদান্যা যতে!” --'যাহ| হইতে এ সকলের 
জন্ম।' ঘট এসং রুচক (ন্বর্ণহাব ) প্রভৃতির দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে, 
“উক্লু লক্ষন দ্বারাই দেখা যায়, ঘট এনং রুচকাদির সম্বন্ধে মৃত্তিকা 
এবং সুবর্ণাদির হ্যায় প্রকৃতিত্ব (উপাদান কারণত্ব ১ এবং 
কুম্তকার (কুলাল) ও ন্বর্ণকারাদির ন্যায় নিমিত্ত কারগন্থ, 
উক্ত শ্রুতি বাক্যে ত্রঙ্ধ সম্বন্ধে এই উভয়বিধ কারণহবকে ই লক্ষ্য 
করা হুইতেছে।” আবার বলিতেছেনঃ-ত্রন্দের জগৎ কারণস্থ 
কিমাত্মক,--এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে। ব্রহ্মা কি ,জগ- 
তের উপাদান অথবা নিমিন্ত কারণ? ব্রহ্ম জগতের নিমিন্ত কারণ 
মাত্রই, বল! যাউক, কারণ তাহাই প্রক'শ পাইতেছে। কিসের দ্বার! 
প্রকাশ পাইতেছে ? শ্রুতিই ঈশ্বরের জঞ্ঞান-পুনিক কর্তৃত্বের উল্লেখ 
করিতেছে । ব্রক্ষের কর্তৃত্ব ঈক্ষ বা জ্ঞান-পূর্ববক | 'স ঈক্ষাঞ্চক্রে' 
. ইত্যাদি শ্ুতিবাকাদ্বারাই তাহ! দেখা যায়। ঘটাদি সম্বন্ধেও ঈক্ষা ব! 
ভ্ঞান-পৃরিক কর্তৃহ কুস্তক্কারাদি নিমিন্ত-কারণেই দৃ্ট হয়। ব্রক্ষের 
উশ্বরস্থ (অর্থাৎ কর্তৃই) সর্ব প্রসিদ্ধ রাঁজ।-গুভূতি ঈগ্বর বা কর্তৃন্ছানীয়- 


1 উঠতি 


সর মানা অগা বাধিত আবরার শা আনত ১/০৬৯৪ 


দিগের কেবল নিমিত্ত-কারণতই দৃষ্ট হর়। অতএব পরমেশ্বরেরও 
নিনিত কারণত্ব দাত্র স্বীকার করাই সঙ্গত” । : 

আবার “পরমেশ্বরের কাধ্য-_-এই জগৎ-_সাব়ব-__অটেতন . রং 
অশ্ুন্ধ। ইহা স্প্উই দেখা যায়। তাহার ( উপাদান ) কারণও 
এঁরূপই হওয়া সঙ্গত, যে হেতু কার্ধা এবং তাহার ( উপাদান ) কাক্স- 
ণের সারূপা ( সমানরূপত।) দৃষ্ট হয়। এই জগৎ কার্যোর শ্যায়, 
্রক্ম লালয়বন্, অচেতনন্থ। এবং অশুদ্ধত্বাদ লক্ষণ-যুক্ত নহেন, কারণ 
শ্রুতি বলিতেছেন, ব্রহ্ম “নিস্কলং,নিক্ক্িয়ৎ, শান্তং, নিরবদ্যং নিরঞ্জনং 1৮ 
অতএব শ্রুহাক্ত ব্রহ্ম গারণন্থ নিমিন্তহ্ মাত্রেই পয7বসিত হইতেছে। 
অনেভনহ, অশ্রন্গব'দি গুণযুভ্ত জগতের অন্য (উপাদান) কারণ 
(যেমন সাংখোক্ত প্রধান বা প্রকৃতি ) স্বীকার করিতে হইতেছে। 
এই কথার উন্তরে আমর। নলিতোছিঃ-ব্রঙ্গকেই জগতের উপাদান: 
কারণ বা প্রকৃতি.& এবং নিমিন্ত-কারণ স্বীকার করিতে হ্য়। তিনি 
কেল শিমিঃকারণ নহেন। কেন? তাহ। হইলেই শ্রুত্যুক্ত প্রতিজ্ঞা 
এবং দৃন্টান্তু বাধিত হর না। প্রতিজ্ঞা -যেনাশ্রুতং শ্রুতৎ 
ভবতামতং মতম বিজ্ঞাতং বিজ্তাতমিতাদি - যাহার শ্রবণ, মনন 
এলং [বজঞ্ঞান দ্বারা অশ্রুত বস্তু শ্রুত হয়, অচিন্তিত বস্তু চিন্তিত হয়, 
এবং অনিভ্ঞাত বস্তু বিভ্ঞত হয়”--ইত্যাদি শআ্ুতিবাকা দ্বারা দেখা 
যায় যে ব্রক্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হইলে অপর সকল অজ্ঞাত বস্তু 
সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ হয়। এ কথা একমাত্র উপাদান কারণ সম্বন্কেই 
সতয।" একমাত্র ( সবদাদি । উপাদান কারণ বিষয়ক জ্ঞান দ্বারাই 
(দেই উপাদান গঠিত) অগ্জাত বস্তু বিষয়ক বিজ্ঞান লাভ হয়, 
যেহেতু কার্ধ্য মাত্রেই তাহার উপনদান কারণ হইতে অভিন্ন । নিমিত্ত 
কারণ হইতে কার্য অভিন্ন বলা বায় না, যেহেতু শিল্পী তাহার নির্মিত 
প্রাসাদাদি হইতে ভিন্নর্লপেই সংসার দৃ্ট হয়। 


ক (3১১১০০৩৮০0১, 


‘জগতের ভ্ৰহ্ম.কারগত : বিয়য়ক্ষ জড়ান নু্টাস্ত সন্থন্ধে শঙ্কর. 
পুনরায় বলিতেছেন £-_“হে কয়া, একখগ্ড বৃত্তিক) দৃষ্টে যেমন 
ঘটকদি সমস্ত মৃগ্ময় বিকার-জাত সঙ্গযন্ধ বিশেষ জ্ঞানলাত হয়, কারণ 
বিকার মাত্রেই শ্ব ( স্ফোট--14)6. )-কনিত নাষ-রূপ ভেদযাত্র, 
‘মৃত্িক। ইহাই সতয’। এই শরচ্াক্ত দৃষ্টান্ত উপাদান সম্বন্ধী ৷ 
সেইন্নপ একখণ্ড স্বরণ দুষ্টে, মুকুট বলয়াদি স্বর্ণময় সমস্ত বিকার-, 
জাত সম্বন্ধ নিশেষ জ্ঞান লাভ হয়, অগন। একটী মাত্ৰ নখ" 
নিকৃস্তন ( নরুণ ) দৃষ্টে লৌহুময় সমস্ত বিকার-জাত সম্বন্ধে 
বিশেষ জ্ঞান লাভ হয়”--ইত্্যাদি আর্ভিসাক্োে মৃতপিণ্ড, হর্ণথ শু, 
এবং নখ-নিকৃন্তন প্রসূতির দৃন্টান্ত স+লই বর্ষের উপাদান কারণস্ব 
বিষয়ক। এইরূপ সর্ব বেদাস্তোভ্ত প্রতিজ্ঞা এনং দৃষ্টান্ত: উভয়ই 
য্থামন্তব ব্রজ্ষের গুক্ততিদ্ব বা উপাদানত্বই প্রতিপন্ন করিতে ।. 
আবার “যতোর! ইগানি ভুতানি জায়ন্তে” --‘যাহ। হইতে এই, 
ভূত দকল জন্যে এই আত বাকো ‘যতো’ যাহ হইতে’ এই 
অপাঞ্ধান কারকের প্রয়োগ ছালাও বর্ষের প্রকৃত্ত্থিই বুঝাইতেছে। 
অন্য স্বতন্ত্র অধিষ্ঠাতার অভাব হেতু বর্ষের নিমিত্ত কাঁরণহ্থও জান! 
যাইতেছে। সংসারে ঘট বা স্বর্ঠারজপ কার্য বা উৎপন্ন বস্তু সম্বন্ধে . 
মৃত্তিক! ব! কুবর্ণাদির উপাদান-কারণস্থ যেমন আহা হইতে ম্বতন্ত 
কুম্তকার ক! স্বর্ণকার প্রভৃতি অধিষ্ঠাতৃ-সাপেক্স, জগৎ কার্ধ্য 
সম্বন্ধে. ব্হ্ষের উপাদান-কারণহ সেরূপ হওয়া সম্ভব নয়, কারথ 
বরক্ষা হইতে ডিন অধিস্ঠাতা ( কুস্তকারাদি স্থানীয়) জগত সৃষ্টি 
কার্য সবহার অধিষ্ঠাতৃত্বের অপেক্ষা! করিতে পারে, ব্রহ্ম হইতে স্বতত্ত 
সেরূপ অধিষ্ঠাতা, কেহ নাই । . আর্মহই প্রকাশ করিতেছে, জগতের 
উৎপত্তির খর. একমত অদ্বিচীয় কঙ্গাই ছিলেন।? ' :.. 

শঙ্কর আবার. বলিতেছেন--“এত্বারা-ও দেখা যায় ছে অক্ষ 
 জথতের প্রকৃতি বা . উপাদান, যেহেতু * শ্রুতি নাক্মাৎ রক্ষকেই . 


কাঁধী-কারাপেক অধরা । ১১$ 


by 
iy 


55558 
রণরূপে উল্লেখ কয়া প্রলয় এবং উৎপত্তি সম্বন্ধে বলিতেছে 
“এই লঘন্ত ভূভ-গ্রাম, আকাশ (বক্ষ) হইতে উৎপন্ন, এবং আকাশেই 
লক্ন প্রাপ্ত হয় |” মাঁগ হইতে যে বস্তু উৎপন্ন হয়, “এবং যাহাতে যেঁ 
বস্তু লয় প্রাপ্ত হয়, তাহাই সেই বস্তুর উপাদান বলিয়া গ্রাদিদ্ধ, যথ! 
ত্রীহি ববাদি সম্বন্ধে এই পৃথিবী ।* 

আসার ‘ এতদ্বারা ও ব্রহ্ষের প্রকৃতিত্ব ঝা জগতের উপাদাদত্ব 
প্র তপন হয়, কাবণ ব্রন্ষেব সৃষ্ি প্রন্থিয়! সম্বন্ধে শ্রুতি ঘলিতেছে:-- 
“্তদধানং ম্বয়মকুর৮--তিনি আপনাকে স্বয়ংই কর্লেন। 
এতদ্বারা আত্মার কর্ণুহ্ এবং কর্্মত্ব, উভয়ই প্রদর্শিত হইতেছে। 
ত্র ধিনি কর্তাক'প পূর্বেই সিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহার পক্ষে 
ক্রিয়মানত্ব বা কম্মরূপন্ব কিরূপে হইতে পারে ? এই. প্রশ্নের উত্তরে 
আগর! বলিতেছিও_বিকাবরধ'প পরিণতি দ্বারা । সেই আম্মা পুর্নসিক্ক 
হইয়া ও শ্বনংই আপনাকে বি গার বিশেষরূপে গপরিণমিত করিয়াছেন । 
বিকাবরূপে পরিণাম পাপ্তি স্বদাদি প্রকৃতি সা উপাদানের সব্বন্ধেই 
দৃন্ট হয়। “বরং এই বিশেষণ শব্দহারা বন্ধের নিমিত্তাস্তরানগেক্ষিত্ব 
ও প্রকাশিত হইতেছে ।” 

‘এইরূপে ব্রহ্মার প্রকৃতিহ বাঁ জগছুপাদানত্ব প্রমাগিত 
হইল। ত.বযে আপন্তু করা হয়ং-ঈক্মণ বা জ্ঞানপূর্পবক কর্তৃত্ব 

সাবে কুগুকাপান্দ নিমিত্ত কারণেই দুষ্ট হয়, যৃদাদি উপাদান কারণে 

তাহা 'দৃট হয় না. _ইহার উত্তর এই; -স্থষ্টর হন্থান্ধে লৌকিক দৃষ্টান্ত 
সম্পূ( কপে গৃ্ীত হইতে পারে কা, যেহেতু কুহি ব্যাপার অনুমানগন? 
নয়। তাহ। শব্দ ব। শ্রুতি প্রমাণেরই গন্য । শ্রুতি অনুসািরই ডাহা 
গ্রহণ করিতে হইবে । শ্রুতি জীক্ষিভা ব। হহানময় ঈশ্বরের গুকৃতিত্ব 
বা উপ্লাদানস্বও প্রমাণ করিতেছে । 

তি প্রমাণ দ্বার অক্ষর জগতুপাদানহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া শঙ্করা- 
চব দিরন্ত হইচবছেন | তিনি তর্বহর1ও জন্যের জণদুপারনস্থ 


৯১৬ জীমংপক্ষগাডাঙ্য । 
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গ্রমাণ করিতে বর্বান্‌ হইয়াছেন। “কারণ হইতে কার্ধয অনস্ত”,-- 
এই মুল সূত্রের উপরে তিনি তাহার তর্ক প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। 
ভাবিলে দুঃখ হয় যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক তদ্ব--যথা ক্রিয়া ( Wok 
or kinetic energy ), শক্তি ( Potential 079785 ), শক্ৰির 
এবং দ্রব্যের রূপ-বাতায়, এবং অনশ্বরস্ব ( Conservation and 
transformation of energy, conser vation and transform- 
১0101) of 1:nলter ) ইত্যাদি, যাহ! আঙঞ্ কাল অনেকেই অবগত 
আছেন, শঙ্কর তাহা অনগত ছিলেন ন! । যদি শঙ্করের তাহ! জান! 
খাঞক্তি, তাহ! হইলে ঠাহার তর্কের মূল তত্ব--"‘কারণ হইতে কার্ষোর 
জনগ্যন্থ” প্রমাণ করিবার জন্য, তাহাকে এত আয়াস স্বীকার করিতে 
হইত না। 

শঙ্কর বলিতেছেনঃ - ‘ইহ! দ্বারাও কারণ হইতে কার্ষে'র অনন্যত্ব 
প্রতিপন্ন হয়, যে কারণ থাকিলেই কার্য্যের উপলব্ধি, না থাকিলে 
নয়,--ধযেগন মুপ্তিকা থাকিলেই ঘটের, এবং তন্তু থাকিলেই পটের 
উপলব্ধ, না থাকিলে নঘ। এইত নিয়ম যে এক বস্তু থাকিলে, তাহ! 
হইছে ভিন্ন বস্তুৰ উপলব্ধি দেখ! যায় না; যথা,--গো হইতে অশ্ব 
ভিন্ন, সেক্গন্া অশ্ব থাকিলে গো সন্তার উপলব্ধি হয় না। কুলালের 
সহিত ঘটের য'দও নিমিন্ত নৈমিত্তিক ভাব আছে, কিন্তু ভিন্ন 
হেতু কুল লগকিলেও ঘটের উপলব্ধি হয় ন7া। (আপনি) কিন্তু 
একরের সন্ভাদে ত অন্যের উপলক্ধি সরবনাই দৃষ্ট হয়, যথ। গগ্নির 
সন্তানে ধূমের। (উঠর) তাগা নয়, অগ্ন নির্ববাপিত হইলেও 
গে গৃহ প্রভৃতির মধে। আব ধৃম দৃষ্ট হয়”। 

“কার্য্য কাবণের অনন্যত্বের প্রতাক্ষ উপলব্ধিও হয়। যখ। 
তস্ত সংস্থান সবে, তন্তু পরিত্যাগ করিলে পট নামক কার্যের 
উপলন্ধি হয় না। পডরূস কাধে আতানবিতান-যুক্ত '( টানা 
পৈরাণ--9৮11) 99১৫ 9১০)  তম্ত্র মাত্রেরই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি 
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ছয় । ৰ নেইরপ আবার তত্তর মধো অন {আঁশ )। অংশুর 
মধ্যে তাঁহার অবয়ব সকল । এই প্রকারে প্রত্াক্ষ উপলদ্ধি দ্বারাই 
লোহিত, শুক্ল, এবং কৃষ্ণ, তিন প্রকার রূপ। তুৎপর বায়ু ম নু 
এবং তৎপর আকাশ-মাত্রও অনুমান করা যায়। তৎপর একমাত্র 
অদ্বিতীয় পরব্রচ্ম। আমাদের কথা এই যে তাহাতেই সকল প্রমাণের 
শেব। ২--১-৯৫। 

আবার বলিতেছেন £ঃ--“ইহা দ্বারাও কারণ হইতে কার্ধের 
অনন্যাহ সিদ্ধ হয়, -যে উৎ্পন্ঠির পূর্বের কারণ রূপেই পরকানীন-জাত 
কার্ধের কারণেতে সহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেঃ--“'হে সৌমা, পূর্বের 
এ সমস্ত সৎরূপেই ছিল”, “পূর্বের এই সমস্ত এক অ'ত্মারূ-পই ছিল”, 
--ইতাদি। এতদ্ছার: “ইদং” বা ‘এই’ শব্দ গৃহীত কা্য'জাতের 
কাদণের সহিত সামানাধিকরণা বুস্মান্ন। যেবস্তু যেরূপে যাহাতে ন! 
থ'কে, সেই বস্তু তাহা হইতে উৎপন্ন হয় না,.-যস| বালি হইতে কৈল 
উৎপন্ন হয় না। অতএব উৎপবির পূরণের, কাব ষধন তাহার কারণ 
হইছে অনন্য, উৎপঠির পরেও কায? তাহার কারণ হইতে অনন্ত 
জান যায়|” ২--১-১৬। 

আবার :--“শব্দ বা শ্রুতি প্রমাণ ভিন্ন ও উত্পটর পূর্বের 
কারের সনা, এবং তাহার কারণ হইতে অভিন্নন্ব যুক্তিসঙ্গত জান! 
যায়! যুক্তি বর্ণনা করা যাইতেছেঃ-_সংসারে দধি, ঘট, ঝা স্বর্ণহারাদি 
যাহারা লাভ করিতে ইচ্ছা করে, সর্বদাই তাহাদিগকে ক্ষীর, মৃত্তিকা 
জব! স্থবর্পাদি সংগ্রহ করিতে দেখা যায়। যে দধি ইচ্ছা করে, পে 
মৃত্তিকা, অধবা যে ঘট ইচ্ছা! করে, গে ক্ষীর কখনও সংগ্রহ করে না। 
যাহার! অদতুকার্য বাদ অর্ধাৎ উতুপঞ্জির পূর্বে কার্য অসং, এইম ত্র 
সমর্থন করে, তাহাদের কথা সভা হইলে, সেরূপ করা ও সঙ্গত 
হইত। উৎপত্তির পূর্বের সকলের মধে। ই সকলের অভাব যদিও সমান 
ব! বিশেষদ্থ রহিত তবু, ক্ষীর হইতেই বা কেন দধি হইবে, স্তি ক 


১১৮ হীরার । 


ধনি 
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ছইঠে কেন হইধে না, অথবা মুতৱিক! হইতে কেন ঘট হইবে, ক্ষার 
হইতে হইবে না? প্রাগনহ সমান বা বিশেষস-য়হিত হইলেও ক্ষারের 
সধোই দধি বিধায়ে, এবং মৃতিষাতেই খট বিষয়ে কোনরূপ উৎকর্ষ বা 
"অতিশয়? জাছে, যাহা দধি-বিষয়্ে মৃত্তিকাতে অথবা খট-নিযয়ে 
ক্ষীযেতে মাইঃ- তুমি হয়ত এক্সপ গলিৰে । তাহ! বদি হয়, ভবে 
এই অতিশয় বা উৎকর্ষবন্ধ হেতুই, উৎপত্তির প্রাগবস্থাতে অসৎ- 
ফীর্ধাবাদ অসিদ্ধ, এধং সংক্কাধ'বাদ সিদ্ধ হুইল । ‘অতিশয়’ শব্দ- 
হারা কারণের কাধের্ণাশপার্দিক!-শক্কি-ধিশেষই কল্পিত হইতেছে 
{ Compare energy, kinetic atid potentild)i ভাগ না 
হইলে, যে কোন শক্তান্তর অখবা শক্তির অভাবও সেই কার্ধা 
উৎপাদন করিতে পারিত,--কারপ অশ্ব এবং অসন্ত লর্দিত্রই 
সমান | অহএব কারণের আত্বভূত পেই শর্তি-বিশেষ, এবং সেই 
শক্তি বিশেষের আত্মভুত কায? আধার বলিতেছেনঃ-- “অশ্ব 
হইতে মঠিষ যেমন ভিন্ন, কারণ হইতে তাহার কার্য, অথবা দ্রব। 
হইতে তাহার গুণ সম্বন্ধে সেরূপ ভেদ-ধুদ্ধির অভান হেতু, তাহা- 
দের তাদান্মঃ স্বীকার করিতে হয়।” আঁবার বলিতেছেনঃ-- ““উৎ- 
পত্রির পূর্বের কার্ষের অভাব বলিলে, উৎপারি অর্তৃকা, এবং বস্তু- 
রহিত হয়। যেহেতু উৎপত্তি একটা জিয়া, অতএব গঁঠ্ঠাদি 
ক্রিয়ার হ্যায়, তাহা সর্তৃক। হইবে। ক্রিয়া অথচ অকর্তৃকা কথাই 
বিরু॥। ঘটেরই উৎপত্তি অর্থাৎ খটই উৎপত্তি ক্রিয়ার বর্তী। 
তথাপি যদি বল খট কর্তা নয়, তবে কি ঘটোতুপত্তি ক্রিয়া অন্যা- 
কর্ডুকা কল্পনা করিতে হইবে? অরূপ হইলৈ ঘট-কপালাদির 
উঁৎপত্িও অন্য-ক্তৃকইি কল্পনা করিতে হইবে 1 তাহা যর্দি চয়, 
তবে ‘ঘট উৎপন্ন হুইতেছে' বলিলে, কি কুঁধীলাদি কারণ সকল 
উৎপন্ন হইতেছে, বুঝিতে হইবে? কিন্তু লোকে ঘটের উৎ্প্ঠি 
হইতেছে বলিলে, কুলালারি কারী লর্খলী উৎপন্ন হইতেছে, 


কারণঃ--উপাদান এবং 
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এরূপ জ্ঞান করে না । ' বরং কুলীল পর্বোধপঃ হি 


প্রতীতি থাকে। যদি বলা যায়, ‘কার্য্যের উৎপত্তি, এবং আঁক 


বলিলে তাহার স্বীয় কারণের সপ্তার সহিত সম্বন্ধলাভ বুঝায়, তবে 


অলবাতাক বা অবস্ত কিরিপে সম্বন্ধ লাভ করিবৈ? দুইটা সতবস্তারই 
পরস্পর সম্বন্ধ সম্ভবপর, সৎবস্তার সহিত অসতের, জবা অসং বস্তু- 
দুয়ের পরস্পয় সম্বন্ধ হয় না।” 

পুনরায় প্রতিপক্ষের অন্য আপত্তির উল্লেখ করিয়া তাহা ধর 
করিতেছেন। আপত্তি, যথ1ঃ--*উত্পৃতির পুর্ব্বেই যঁদি ( ঘটাদি ) 
কার্ষের সত্তা থাকে, তবে (কুলালাদি ) কারকের ক্রিয়া নিরর্থক 
হয়। (মৃদ্তিকাঁদি) কারণ যেমন পূর্ববলিদ্ধ বলিয়া, তাহার স্বর - 
সিদ্ধির জন্য কোঁন-কারক-বাপার নিরর্থক, সেইরূপ ফারণ হইতে 
অনন্যন্ব, অন্তএব প্রাক্সিদ্ধত হেতু, কাঁধের ও গরূপসিন্ির জগ্টু 
( কুলালাদি ) কারক-ব্যাপার নিরর্থক । অথচ দেখা যায় ( কুঁললিদি 
কারক-ব্যাপাঁর ) নিরর্থক নয়। অতএব কুলালাদি কাঁরক-ব্যাপারের 
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অর্থবন্ব সিদ্ধির জন্যই, আমাদের মত যে উৎপত্তির পূর্বে ( ঘটারদি) 


কাৰ্য্য থাকে না” শঙ্কর এই আপত্তি খণ্ডন করিতেছেনঃ--“সেঁরীপ 
দোষ হয় না, যে হেতু জনন হইলেগু কারণকে কার্ধাকারে ব্যবস্থিত 
করাতেই কারক-ব্যার্পারের অর্থবন্ধ সিদ্ধ হয়। কার্য্যাকারও 
কারীণেরই আত্মভুত, যে হেতু কারণের াত্মভূত না হইলে, 
কার্য্যাকারের আঁরর্তই হইতে পারে না,_এই অমা্দের বক্তব্য । 
আঁর 'বিশেধ' বা ভিন্ন-প্রকারিহমাত্র দর্শন হইলেই বস্তুর অধর 
সিদ্ধ হয় না। দেবদত্ত যখন আপনার হস্ত-পদ সন্ধোচ করে, 


আর যখন সে তাহার হস্ত-পদ প্রসারণ করে, তখন সে বিশেষ ূ 


বা ভিন্নর্লপত্ব-যুক্ত দুষ্ট হয় বটে, কিন্তু তত্ছারা বস্তুর ভিন্ন 


সিদ্ধ হয় না, কারণ আমরা জানি. দেবদত্ত একই। সেইকীপ 


প্রতিদিনই লোকের পিত্রীদির নানাপ্রকীর তাঁবস্থার পরিবর্তন য়, 
‘[ ২৭ ] 


ই উমংশরযাচারঃ? 


টিলা 
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বৃকন্ত তার তাহাদের ভিন্ন-বস্তুত সিন্ধ হয় না, যেহেতু ‘আমার 
পিতা, ব্যামার মাতা” প্রস্থৃতি আমর! উপলব্ধি করিয়া! থাঁকি। মচি 
বল {যে এই মঙল স্থলে জন্য এবং মৃত্যু দ্বারা অন্তরিত না হওয়াতে 
এরূপ কর! মন্ত, কিন্তু অপরাপর স্থলে সঙ্গত নয়। তাহ। বলা! যুদ্তি- 
যুক্ত নয়, যেহেতু মানুষের জন্ম-মৃত্যুর ন্যায় ক্দীরাদির ও দধি 
প্রভৃতি আকার এবং অবস্থাভেদ আমাদের প্রত্যক্ষ । অদৃশ্য 
(তি ক্ষুদ্ৰ ) বটবীজ প্রভৃতিরও সমান-জাতীয় অবয়বান্তর-যোগে 
বাধিত অঙ্কুরাদি-রূপ যখন আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয়, তাহাকেও 
আমরা জন্ম বলিয়া থাঁকি। আবার সে সকল অবয়বের ক্ষয় হেতু, 
তাহার অদর্শন প্রাপ্তি হইলে, আমরা উচ্ছেদ ব! মৃত্যু বলিয়া থাকি $ 
এইরূপে জন্ম এবং মৃত্থ্যদ্বারা অন্তরিত বা ব্যবচ্ছি্ন হইলেই, 
যুদি বস্তুর ভিন্নতব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আঅসতের সন্তালাভ, এবং সতের 
কদতালাভ হয়। তাহ! হইলে শিশু যখন গর্ভস্থ থাকে, এবং সেই 
শিশু যখন গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া, উৰ্দ্ধ মুখে শয়ান থাকে, 
(অর্থাৎ শিশুর জন্মের পূর্বের এবং পরে ) ছুই ভিন্ন বস্ত। এক 
একজন মানুষও তবে বাল্য যৌবন, এবং বার্ধক্য অনুসারে 
ভিন্ন ব্ক্তি। এরূপ হইলে পিত্রাদি শব্দ ব্যবহার লোপ করিতে 
হয়। এইরূপে ক্ষণ-ভঙগবাদের উত্তর প্রদত্ত হইল!” আবার 
বলিতেছেন :--"যে মনে করে যে উৎপত্তির পুর্বে কার্য অন্ত, 
আহার মতে কাঁরক-ব্যাথার বিষয়-রহিত হইয়া পড়ে,_কারণ অভাবের 
ব্ষয়ন্ধ অসস্তব,_-আকাশের বধের জন্য খড়গাঁদি আনেক অস্ত্র ব্যবহারের 
ম্যায় উপহার-ধোগ্য । যদি বল যে কাঁরক-ব্যাপারের বিষয় সেই দেই 
কার্য্যেরই সমবায়ী কারণ ( উপাদান ), তাহা বলিতে পার না; কারণ 
তোমাদের তে কার্য্য তাহার সমবায়ী কারণ ব। উপাদান, হইতে, 
ভিন্ন। . কারক-ব্যাপারের বিষয়--সেই উপানান-_-যদি কার্ধা হইতে 
সিম হইল, তখন, ভদ্দারা সেই উপাদান হইতে ভিন্ন বস্তু নিষ্পন্ন 


৪ কারণের পারা 1 রা ৮২, 
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হওয়া অনন্তৰ । যদি বল থে কার্য তাহার লমবায়ী বা উপাদান 
কারণের নিজেরই অতিশয় বা অবস্থা-বিশেষ: মাত্র, তাহাও তুমি 
বলিতে পার না, কারণ তাহ! হইলে উৎপত্তির পূর্বের উপাদানরূপে 
কার্য্যের সত্তা স্বীকার করিতে ' হইল ।৮ এইরূপে আপত্তি সকল 
খণ্ডন করিয়া শঙ্কর সিন্ধান্ত করিতেছেন £--“অতএব ক্ষীরাদি দ্রব্যই . 
যখন দধি প্রভৃতি রূপে অবস্থান করে, তাহাই তখন “কার্য” নামে 
অভিহিত হয়। শত বৎসর পরিশ্রম করিলে ও কারণ হইতে কার্ষের 
ভিন্নত্ব দেখান যায় না। মুল কারণও সেইরূপ কার্ষ্যের পর কাঁটার 
আকার ধারণ করিয়া, নটের ন্যায় শেষকার্য্য পর্য্যন্ত রূপান্তরিত, 
হুইয়া, সর্দবব্যবহারের পাত্রত্ব লাভ করে” ২১7১৮ ॥ | 
পরের সূত্রে আবার শঙ্কর বলিতেছেন £-- “পট যখন সম্যক 
বেষ্িত থাকে, তখন তাহ! পট কি অপর কোন দ্রব্য, স্পষ্ট বুঝা 
যায় না। যখন তাহা প্রসারিত করা. যায়, তখন স্পষ্ট বুঝা যায় ষে; 
সেই সম্বেষ্ঠিত দ্রব্যই পট। প্রসারণ দ্বার৷ তাহা স্পষ্টরূপে জানা যায়ঃ 
সন্বেষ্ঠিত অবস্থায় তাহা পটই, এরূপ জান! গেলেও, তাহা কত বড়; 
তাহা বিশেষভাবে জানা যায়, না । প্রনারিতাবস্থায় তাহা কত বড়, 
তাহা বিশেষভাবে জানা যায়। সম্বেষ্ঠিত পট হইতে প্রসারিত পট 
ভিন্ন নয়। এইরূপে বিচার করিলে দেখা যায় যে তন্তু-প্রভৃতি 
কারণাবস্থায় অবস্থিত পটাদি কার্য অস্পষ্ট থাকিয়া, তাত (তুরী ) 
মাকু (বেম) তাতি (কুবিন্দ) প্রসতি কারক-ব্যাপারদার! তাহ 
অভিব্ক্ত হইলে' পটরূপে স্পষ্টতঃ গৃহীত হয়। সন্ষেষ্তিত এবং: 
প্রসারিত পটের দৃষ্টান্ত অনুসারেও, কার্য তাহার কারণ, হইতে. 
অভিন্ন” ২--১-১৯॥ 
পুনরায় শঙ্কর বলিতেছেন £_আবার সংসারে দেখ! যায়, 
প্রাণ-অপান প্রভৃতি প্রাণ-বিকার প্রাণায়ামদ্বারা নিরুক্ক হইয়/ বখন 
কারণরূপে অবস্থিত থাকে, তখন কেবলমাত্র জীবন রক্ষা কাধ নিক 
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করে, কিন্তু অ কুঞ্চন প্রসারণান্থি কাধ্যান্তুর নিষ্পন্ন করে না। আবার 
“যেই সকল প্রাগ্বিকার পুনঃপ্রহৃত্ত হইলে, জীবন রক্ষা ভিন্ন আঁরুঞ্চন- 
প্রদার্পারি কার্য্যান্তরও নিষ্পন্ন করে। অথচ প্রণাপানাদি প্রাণ- 
বিকার প্রাণেরই রূপান্তর ভিন্ন অন্ত কিছু নয়, - যেহেতু সমীরণ স্বভাব 
বিষিয়ে তাহাদের মধ্যে কোন বিশেষত্ব নাই। কারণ হইতে কারের 
আনন্যত্বও এইরূপ । অতএব সমস্ত জগৎ যখন ্রহ্মকার্য এবং, 
হম হইতে অভিন্ন, তখন এই শ্রত্যুক্ত প্রতিজ্ঞা “যেনাক্রুতং শুতং 
₹ ভব্ত্যমৃতংমতমৰিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি” সিদ্ধ হইল। ২১২০ 


(২৬) দেহাঁত্মবাদ খণ্ডন | 


দাগিক জগতে শঙ্করের প্রধান কীত্তি চার্ববাকের দেহাত্মবাদ 
খণ্ডন। চার্ববাক বলিতেছেন £ঃ-“অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমি-বারধ্য- 
নিলানলঃ। চতুর্ভযঃ খলুভুতেভ্যশ্চৈতন্য মুপজায়তে। কিন্বাদিত্যঃ 
সমেতেভ্যে। দ্রবোভ্যে। মদশক্তিবং ॥ অহং স্থুলঃ কৃশোশ্মীতি 
সামানাধিকরণাতঃ। দেহঃ স্থৌল্যাদি যোগাচ্চ সএবাত্মা নচাঁপরঃ। 
মম দেহোহয়ং ইত্যুক্তিঃসস্তবেদৌপচারিকী” ইতি ( সর্ববদর্শনসংগ্রহ ) ॥ 
ভূমি বারি অনিল, এবং অনল এই চারিটা স্থুলতৃত। কিছ্বাদি 
স্থরাধীজের পৃথক অবস্থানকালে তাহাদেরমধে। কোন মাদকতুগুণ 
থাকে নাঁ। কিন্তু সে সকল পরস্পর মিলিত হুইলেই মাঁকত্ব গুণ 
লাভ করে। ভূমি-বারি প্রভৃতি স্থূল ভূতেরও সেইরূপ পৃথক, অব- 
স্থানকালে তাহাদের চৈতন্য গুণ থাকে না, কিন্তু এ সকল পরস্পরের 
সহিত রাসায়নিক যোগে মিলিত হইলে, চৈত্ন্যর্নপ গুণ-বিশেষ লাভ 
করে। আমর! বলিয়। থাকি ‘আমি স্থূল’ বা ‘আমি কৃশ '-ইহ| ছার! 
পলতের সহিত আমিত্বের সমানাধিকরণত!| ( যেই স্থূল সেই আমি) 
: বুঝায়। স্থলত্থাদির সহিত দেহেরই যোগ। স্কুল কুশঙথ দেহেরই 


দেহাক্মবাদ খ্ডন। ১২৩ 
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ধর্ম। সুলস্থাররি দেহধর্স্মের সহিত আমিস্বের সামানাধিকরণ্য' হার! 
ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে আমিস্ব বা আত্মত্ব ও দেহেরই ধৰ্ম্ম” 
বিশ্যে। দেহের অতিরিস্ত কোন আত্মা নাই। তবে যে সময়ে 
সময়ে আমরা “আমার দেহ” এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকি, 
তাহা ওপচারিক অথবা কথার কথ! মাত্র । পাঠক দেখিতেছেন 
যে চার্ববাকের মতে আত্মা দেহেরই ধর্ম্ম-বিশেষ (CE “Function 
of the brain” ), শস্করের মত তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত । শঙ্করের 
মতে দেহ এবং সমস্ত দৃশ্য জগৎ, এক আত্মারই উপাধি বা 
গুণ বিশেষ মাত্র। জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়রূপ ত্রিপুটী এক ভূম! মহান্‌ 
আত্মারই প্রকাশ-€ভদ মাত্র । | 

চার্ববাকের মতে “ন! প্রতাক্ষং প্রমাণং। প্রত্যক্ষ ভিন্ন তিনি কোন 
প্রমাঁণই স্বীকার করেন না। আকাশ প্রত্যক্ষ করা যায় না, এজন্য 
তিনি প্রসিন্ধ পঞ্চভূত হইতে আকাশকে বহিস্কৃত করিয়া দিয়া ভূতচ্টয় 
"মাত্র স্বীকার করিতেছেন। চীর্ববাক অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার 
করেন না ঃ--তম্মাদবিনাভাবস্য ছূর্ববোধতয়া নানুমানস্যাবকাশঃ 1৮ 
অতীত এবং অনাগত যখন কেহ জানে না, তখন ব্যাপ্তি ব অবিনা- 
ভাবের ( Uniformity of nature ) জ্ঞান সস্তনপর নয়। ব্যাপ্তি- 
জ্ঞানই অনুমানের ভিত্তি । ব্যাপ্তিজ্ঞান যখন অসম্ভব তখন অনুমানের, 
কোন্‌ ভিত্তি নাই। অগ্নির দাহিকা শক্তি আজ আছে, কিন্তু কল্য যে 
থাকিবে, অথবা লক্ষ বর্ষ পূর্বে যে ছিল, কে বলিবে ? অতএব অগ্নিতে 
হাত দিলেই বে হাত দগ্ধ হইবে, এমন কথ! বলা যায় না। অনু- 
মানের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া চার্ববাক্‌ কিন্তু নিজের পায়ে 
কুঠারাঘাত করিতেছেন, কারণ কিন্বাদি স্রা-বীজের মদ-শক্তিলাভ 
দৃষ্টে দেহাকারপরিণত ভূতচতুষ্টয়ের চৈতন্কশক্তি- লাভ, অনুমান 
করা তাহার পক্ষে শোভা পায় না। 

' শঙ্ষরের দেহাস্মরাদ খণ্ডনের কথ! পূর্বের একবার উদ্ে 
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করা হইয়াছে। শঙ্কর তাহার সূত্র-ভাষ্যে (অ-৩। পা-৩। সূ:৫৪ ) 
বলিতেছেন £-- “'রূপাদি দেহ-ধর্ম্ম যতক্ষণ দেহ থাকে ততক্ষণ থাকে, 
কিন্তু মৃতাবস্থায় দেহ থাকা! সত্বেও প্রীণনাদি চেষ্টা থাকে না। 
আবার রূপীদি দেহযর্শ্ম একজনেরটা আর একজনে প্রত্যক্ষ 
দেখিতে পায়, কিন্তু চৈতগ্ত-স্ৃতি প্রভৃতি আত্মধৰ্শ্ম জীবিতকালেও, 
একঞনেরটা আর একজনে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় না” এজন্য 
কিশ্বাদি অথব| অন্য কোন জড় বস্তুর গুণের সহিত টৈতন্য-প্ৃতি 
প্রভৃতির তুলনা হয় না। অতএব মৃত্যুর পরে টৈতন্যের অপ্রতা- 
ক্ষহ্বরূপ যেহেতু অবলম্বন করিয়া চার্ববাক টেতন্যকে দেহের 
ধৰ্ম্ম বলিয়। অনুমান করিতেছেন, দেহের জীবিতকাঁলে ও সেই চৈতন্য 
অপ্রত্যক্ষ থাকাতে সেই হেতুই সংপ্রতিপক্ষ, অর্থাৎ তাহা দ্বারা 
পক্ষে কি বিপক্ষে কোনরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় না? 
তাহাই প্রদর্শন করিতেছেনঃ--“যদ্িও জীবিতাবস্থায় দেহ থাকিলে: 
চৈতন্-স্থতি প্রভৃতির সপ্তাব নিশ্চয়ূপে অনুমান করা যায়, 
কিন্তু দেহ জীবিত ন! থাকিলে চৈতন্য-স্মৃত্যাদির অভাব নিশ্চয়রূপে: 
অনুমান করা যায় না, কারণ এই দেহ পতিত হইলেও, চৈতন্য 
স্মৃতি প্রভৃতি আত্মধর্শ্ অন্যত্ৰ কিন্ব। দেহান্তরে সঞ্চারিত হুইয়া 
থাকিতে পারে, শুধু এই সংশয় দ্বারা ও পরপক্ষ প্রতিষিদ্ধ 
হইতেছে । যাহারা ভূত সকল হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি' হয় 
বলিতে চায়, তাহাদিগকে জিজ্ঞাস! করা আবশ্যক যে" চৈতন্য 
কিংস্বরূপ্র ? লোকায়তিকের! (চার্ববাক্‌ ) ভূতচতুষ্টয়ব্যতিরিক্ত 
কোন তত্ব বা মৌলিক পদার্থেরই সত্তা স্বীকার করে না। 
গতম ূ্ববভাবী (41019950906 ) রূপে আছে বলিয়াই তদ্দারা 
তৃত এবং ভৌতিক গুণ সকলের অনুভব জগ্মে। ইহ! যদি স্বীকার 
করা” খায়, তবে যেহেতু ভূত এবং ভৌতিক গুণ সেই চৈতন্তেরই 
বিষয় ( objects of consciousness ) এবং উত্তর-ভাবী ( Con- 
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Buen), ৭ অতএব দেই পুব্বভাবী চৈতগ্ত উত্তরভাবী কর | 
ধর্ম হইতে, পারে না। ভৌতিক গুণের নিজের উপরে নিজের 
ক্রিয়া কথাই বিরুদ্ধ। অগ্রি দাহ, করে বলিয়া অগ্নি, নিজেকে 
কখনও দাহ করে না। চৈতন্য যদি ভূত বা ভৌতিকের ধর্ম 
হইত, তবে ভূত এবং -ভৌতিকের ধর্ত্ঘ তাহার বিষয়. হইত 
না, যেমন রূপ কখনও নিজের বা পরের রূপ দেখে না। 
কিন্তু চৈতন্য বাহ এবং আধ্যাত্মিক সকল বস্তুকেই আপনার 
জ্ঞানের বিষয় করে। আবার যেমন আমরা চৈতন্তকে ভূত্ত- 
ভৌতিক বিষয়ের উপলব্ষিকারক বলিয়া জানি, সেইরূপ আবরার, 
ভুত্ত-ভৌতিক হইতে আত্ম যে পৃথক্‌ তাহাও আমর! জানি, 
কারণ আমর! বুঝি যে আমাদের আত্মা উপলব্ধ, ব! জ্ঞাতৃস্বরূপ, 
কিন্তু ভূত-ভৌতিক সেরূপ নয়,-_জ্ঞেয় মাত্র। এতদ্বারা ও আত্মার 
দেহ-ব্যতিরিক্তহ্ এবং নিত্যহ প্রতিপন্ন হয়, কারণ উপলব্ধির 
স্বরূপ বা জ্ঞাতৃহ সর্বদাই একরূপ। আবার “আমি উহ! দেখিয়া 
ছিলাম’, এইরূপ কালাম্তর বা অবস্থান্তর যৌগ হইলে ও আমরা নিজেকে 
সর্ববদ| উপলব্ধ রূপে অনুভব করি। স্মৃতি প্রভৃতি ক্রিয়ার 
সম্ভাবনা দ্বারা ও আত্মার দেহ-ব্যতিরিক্ত্ব প্রতিপন্ন হয়। 
অপরদিকে প্রদীপ প্রভৃতি উপকরণ বা সাহায্যকারী থাকিলেই 
উপলব্ধি হয়, না থাকিলে উপলব্ধি হয় না,-তাহ! বলিয়া উপ- 
লক্ধিকে যেমন প্রনীপাদি-ধর্্ বল। যায় না,-সেইরূপ দেহ থাকিলে 
উপলব্ধি হয়, দেহ ন! থাকিলে উপলব্ধি হয় ন!,- বলিয়া উপলক্ধি 
দেহধর্্ন হইবে না। প্রদীপাদির স্যায় দেহ ও উপকরণ বা সাহায্যকারী, 
স্থানীয় মাত্র হইতে পারে। আবার উপলব্ধির সহিত, দেহের কোন 
অচ্ছেদ্য যোগ দেখা যায় না।, স্বপ্নকালে দেহ যখন নিশ্চেউ থাকে, 
তখনও নানা প্রকার উপলব্ধি দর্শন হয়। অতএব দেহ হইতে 
পৃথক আত্মার অস্তিহ বিষয়ে কোন সংশয় নাই ।” i 
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স্বপ্ুপ্রত্যক্ষ ঘটনা সকল সন্বন্ধে শঙ্কর আরও বলিতে- 
ছেন ক $--”লোকে যখন নিদ্রা যায় তখনও ( জাগ্রৎ অবস্থার 
গায়) বড় ছোট মানারূপ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে, এবং জাগ্রত 
হইবার পূর্বে সে মনে করে যে সে সকল তাহার নিশ্চিত বিজ্ঞান 
(Perception )১--জীগ্রত্-প্রত্যক্ষেরই মতন নিশ্চিত, _হ্বপ্রকালে 
সে মনে করে না যে, জাগ্রৎ প্রত্ক্ষের ছায়া স্বরূপ স্বগ্নকালে 
সে ঈর্প-দংশন, এবং উদকস্নানাদি কার্য প্রত্যক্ষ করে। যদি বল 
এ সকল কাঁধ্য মিথ্যা, তাহার উত্তরে বলিতেছি £-- যদিও 
স্বপ্নকালের সর্পদংশন এবং উদকক্ানার্দি কার্ন্য স্বপ্ন হইতে উদ্সিত 
হইলে পর, জীগ্রতের তুলনায়, মিথ্যা বলিয়াই প্রতীয়মান হয়, 
তথাপি স্বপ্নদ্রপ্টা যে তাহ! প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিল, তাহা 
সত্য, কারণ জাগ্তত হইলে পরেও সেই ন্বপ্ন-প্রতাক্ষের 
ফঁপভূৃত অবগতি (বা স্মৃতি ) বাধিত হয় না। স্বপ্ন হইতে উ্িত 
ব্যক্তি যদিও মনে করে যে স্বপ্নদৃষ্ট সর্পদংশন এবং উদক-আনাদি 
সিথ্যা, কিন্তু সে যে তাহা প্রতাক্ষ করিয়াছিল, তাহাও মিগ্য। 
এরূপ মনে করে না। স্বপুদ্রন্টার স্বপু-প্রত্যক্ষ-জনিত অবগতি 
অবাধিত থাকাতে, দেহমার্রাত্বাদ দুষিত হইল।” (অ-২। 
পাঁ-১। সু-১৪। ব্রন্ম-সূত্ৰ)! জাঁগ্রৎ কাল্লে যেমন জাগ্রৎকালীন 
দেহাদি-সশ্বন্বী অবগতি বাধিত হয় না, বা সত্য বলিয়া মনে হয়, 
সেইরূপ স্বপ্ণকালেও ন্বপ্নকালীন দেঠাদির অবগতি বাধিত হয় না, 
ৰা সত্য বলিয়া মনে হয়। স্বপ্ন হইতে জাগ্রত হইলে পরে ও 
সকলেই মমে করে যেস্বপ্পে সে সকল দর্শন হইয়াছিল, কেহ মনে 
ঝরে না যে দর্শন হয় নাই । অবগতির অবাধিতত্ব বর! সত্যত্ব স্মৃতি 
স্বপ্ন দৃট দেহাদি সন্বস্থে যেপ, জাগ্রদৃষ্ট দেহাদির ও (সেইরূপ । 
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* প্ৰপ্ন বিষয়ে মাতুকোপিনিষদের গৌড়পাদীয়কারিকায় এবং তাহার 
শাঁঙ্গর ভাষো যে আলোচনা আছে তাহা! বিশে দ্রষ্টব্য। 
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রা কারণে হ্বপ্ন-দৃষ্ট দেহাদি হইতে যেমন অ আকে বাঁ ‘আমাকে’ 
পৃথক্‌ মনে করা হয়, জাগ্রগৃষ্ট দেহাদি হইতে ও আত্ম! বা ‘আমি’ 
পৃথক্‌ বলিয়া সিদ্ধ হইতেছে। * 
অনেক সময়ে স্বপ্র-ব্যাপারকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়| দেওয়া 
যায় না,_-কারণ বহুদুরে যাহা ঘটিতেছে, তাহা! ঘরে বসিয়া শ্বপ্রে 
প্রত্যক্ষ হইতে শোনা যায়। দূরদেশে স্বামী পরলোক গমন করি- 
তেছে, ঠিক, সেই সময়ে ঘরে থাকিয়া স্ত্রী তাহা স্বপে প্রত্যক্ষ 
করিতেছে ।ণ আবার অনেক সময়ে ন্বপে ভাবি ঘটনার পূর্ববা- 
ভাস লাভ হয়। | 
সে যাহ! হউক, চার্ববাক্‌ যেরূপ বলিতেছেন, ‘আমি স্কুল”, 
"আমি কৃশ” ইত্যাদি বাক্য দ্বার আপাততঃ দেহের সহিত 
‘আমি’ বা আত্মার সামানাধিকরণ্য বুঝায় বটে, কিন্তু স্বপ্নকালে 
সেই সামানাধিকরণ্য থাকে না,_-কারণ তখন দেহজ্ঞান থাকে না, 
কিন্ত আমি-জ্ঞান থাকে। বস্তুতঃ ‘আমি’ শব্দের নানা অর্থ । পঞ্চদশী 


* Compare : “We are 50০] Stuff: as dreams are made on”. 
Shakespeare. 

“I dare not guess ; but in this life 

Of crror, ignorance, and strife, 

Where notbing is, but all things seem, 

And we, the shadows of a dream,— 

It is 2a modest ereed, and 7০ 

Pleasant if one considers it, 

To own that dcath itself must be, 

[1১9 all the rest, a mockery.” 


Shelley. 


4 ‘‘Star to star vibrates light : may soul to soul, 
৪9516 thro’ a finer element of her own ?% 
Tennyson: 
Compare 01175078800) telepathy, hypaotism &c. 
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ঘলিতেছেন “অহং” শব্দের তিনটা অর্থ, রর মুখ্য আর দুইটি 
ীখ। অজ্ঞ সংসারী লোকেরা কুটস্থ-চৈতন্য ( জাগ্রৎ-স্বপ্র-স্থধুপ্তি 

এই অবস্থাত্রয়ের অতীত বা তুরীয় ব্রহ্ম ), আভাদ-চৈতম্য বা জীব, 

এবং শরীর, এ তিনটি একত্র করিয়া, এবং ভ্রম বশতঃ একটাতে আর 
একট! আরোপ ( অস্তোন্যাধ্যাস ) করিয়া, ‘অহং’ শব্দ প্রয়োগ করিয়! 

খাকে। ইহাই মুখ্য অর্থ বলা ষায়। (২) তন্বজ্জানীরা কখন কখনও 

আভাল-চৈতন্য বা জীবকে পৃথক্‌ ভাবে ‘অহং’ শব্দ দ্বার! লক্ষ্য করিয়! 

থাঁকেন। ইহাকে গৌণ অর্থ বলা যায়। (৩) তন্বজ্কানী কখন কখনও 
কুটস্থ-চৈতন্য ব! তুরীয় ব্রহ্মকে পৃথক্‌ ভাবে ‘অহং’ শব্দ দ্বার! লক্ষ্য 
করিয়! থাকেন ( “ব্রজ্জাহমস্ৰি” “তত্বমসি” ইত্যাদি )। ইহাও গৌঁণ 
অর্থ 1% অজ্ঞ লোকেরা আবার অনেক সময়ে বিশেষ বিচার লা 

ক্রিয়া, অনাত্ব! পরিবর্তনশীল দেহাদ্ি উপাধি-সমষ্টি-মাত্রের প্রতিই 
“অহ বা ‘আমি’ শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে । “আমি স্থূল হইয়াছি, 
ইত্যাদি বাক্যে ‘আমি’ শব্দে দেহ।দি উপাধি-সমষ্টিকেই বুঝাইতেছে। 

অর্থাৎ ‘আমি’ শব্দ বাচ্য উপাধি-সমষ্টির মধ্যে স্থুলত্বরূপ উপাধির যোগ 
হইয়াছে। ইহা দ্বারা দেহাত্ববাদের কোন প্রমাণ হয় না। অনেক 
সময়ে আবার লোকে “আমার দেহ’ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া, 
“আমি” হইতে দেহকে পৃথক, করিয়া থাকে। 

 শ্রস্থলে ইহ! বলা আবশ্যক যে জড় চেতনের ( Matter and 
৪0116) সধ্যে এতকাল যে প্রাচীর ছিল, জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি 


পপ পাস 


পাপা 


* একে! মুখ্য! দ্বাবমুখ্যাবিতাৰ্থ স্ত্রিবিধোহহমঃ ॥৯ ॥ 
অন্তোস্ঠাধ্যাস-রূপেণ কুটস্থাভাদয়োর্বপু$ 1 
একীভুয় ভবেন্‌ মুখ্যস্তত্র মুঢ়ৈঃ প্রযূজ্যতে ॥ ১৭ ॥ 
'পৃথগাভাস-কুটস্থাবসুখ্যো তত্র তন্থবিৎ | . . 
পৰ্যায়েণ গুহ, শব্বং লোকে চ বৈদিকে ॥ ১১ ॥ 
পরিচ্ছেদ ৭-পঞ্চদশী |. 
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আধুনিক বিজ্ঞান চর্বাদিগের অন্তুশীপনের, হ কলে ল সেই শরীর ক্রি 
হইয়া ধাইতেছে। প্রকাশিত (Ki৷০৷০) হউক, বা অপ্রকাশিত 
( Potential ) হউক, যাহ! যেখানে আছে, -জড়তবই হউক, আন 
চেতনত্বই হউক, তাহাই সেখানে প্রকাশ পায়, যাহ। যেখানে নাই, 
তাহ! সেখানে প্রকাশ পায় না। তিল হইতেই তৈল হয়, বালি 
হইতে হয় না। আধুনিক দর্শন এবং বিজ্ঞান যে মৌলিক পদার্থের: 
আভাস প্রদান করিতেছে, তাহ। জড় ( Mater ), এবং চেতনের 
(30)171$), অথবা গ্ৰাহ (09১]০০1) এবং গ্রাহকের (921))90) মিলিত 
আধার। অথবা চুম্বকের (078791) উত্তর এবং দক্ষিণ কেন্দ্রের ন্যায়)" 
জড় এবং চেতন, অথবা গ্রাহা এবং গ্রাহক উভয় সেই একই মৌলিক 
পদার্থের দুইটি কেন্দ্র মাত্র। সেই মৌলিক পদার্থই বেদান্তে ব্হ্মনানে 
অভিহিত (২৮) \ (Compare 13929178 “Identity of contraries™ 
সে যাহা হউক, আমরা চার্বাকের কথারই আলোচনা করিতেছিঃ-. 
আত্মা বা চিতপদার্থ যদি নাই থাকে, এবং জড় মাটি-জল-বায়ু-গঠিত' 
দেহমাত্রই যদি আত্মা বা ‘আমি’ হয়, তবে স্মৃতি কিরূপে সম্ভবপর ?' 
শঙ্কর তাঁহার সুত্রভাষ্যে বলিতেছেন ঃ--- “স্মৃতি প্রভৃতি ক্রিয়ার 
সম্ভাবনা! দ্বারাও আত্মার দেহ-ব্যতিরিক্তহ প্রতিপন্ন হয়”--৩--৩-৫৪& 
আমরা তাহাই কিঞ্চিৎ বিশদরূপে প্রদর্শন করিতেছি। দেহের 
পরমামু সকল নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে। অস্থি-দন্ত-কেশ-নখাঁদি যে 
সকল অবয়ব অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী, তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে 
কোন চৈতন্য লক্ষিত হয় না, অথবা অস্থি-দন্ত-কেশ-নখাদিতে কেহ 
বিশেষভাবে আমিত্ব ও আরোপ করে না। প্রোটোগ্লাজম্‌ ( Proto- 
0195,7) বা দেহ-সার নাদীয় যে জড় পদার্থ, চৈতন্যের ভৌতিক আঁধার 
"বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকে ( Physienl ‘basis of life ), এই. 
দেহরূপ রাসায়নিক আগারেই ( Chemical Laboratory ) তাহা 
জীবন লাভ করিয়া ক্ষণকাল মাত্র তথায় অবস্থানান্তে মৃতাদশা" 


২৮5) ৬ 
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প্রাপ্ত হুইয়া, পারি, এবং নিয়ত শরীর হইতে বহি্কৃতত 
হইতেছে। শরীর যথার্থ ই 'করি-কর্ণলোল”। দৈহিক পরমামুসকলের 
গতাগতি নদীর সল্সোতবেগ হইতেও দ্রুতগামী । এজন্য আজ আমার 
যে শরীর আছে, কাল আমার ঠিক্‌ সেই শরীর থাঁকে না। রাসায়নিক 
সংযোগের গুণে, দৈহিক পরমানু সকলই ক্ষণিক চৈতন্য লাভ 
করিয়া, আত্মা নামের যোগ্য হয়,_-চার্ববাকের একথা সত্য হইলে, = 
যে দৈহিক পরমানু-নিচয় যে ব্যাপারের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে 
সম্বন্ধ, সেই ব্যাপার সম্বন্ধেই মাত্র দেই পরমানু-নিচয়ের চেতন্যগুণ 
সম্তবপর। কিন্তু সেই পরমানু-নিচয় সেই ব্যাপারের সহিত সথদ্ধ 
হইবার পূর্বের ঘটনা সম্বন্ধে, তাহার পক্ষে চৈতন্য বা জ্ঞান 
কিরূপে সস্তব হইবে ? দশবগসর পূর্বের দৈহিক পরমানু ( Proto- 
8০) আজ একটীও তোমার শরীরে নাই, অথচ তুমি 
, কিরূপে দশবৎসর পূর্বের ঘটনা আজ স্মরণ করিতে সক্ষম 
হইতেছ ? অনীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ কিরূপে তাহার বাল্য-জীবনের 
ঘুটনা! সকল স্মরণ করিতে সক্ষম হইতেছে? এই স্মৃতি কাৰ্য্য 
কাহার? স্মৃতি কাহাকে আশ্রয় করিয়া, এই দৈনন্দিন 
দৈহিক বিপ্লব হইতে উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হইতেছে? যে 
পরমানুচয় যে ঘটনা দেখে নাই, সেই পরমানুচয় সেই ঘটন! 
প্মরণ করিবে কিরুপে ? যদি বল যে এক পরমানু -সমগ্রির সহিত 
সন্বদ্ধ চৈতন্থুস্বৃতি, তাহার স্থলাভিষিক্ত ভিন্ন পরমানু-সমহিতে 
ae hel তবে জিজ্ঞাস্য এইঃ--কিরূপে তাহ! সম্ভব ? যদি 
জ্ঞান-্থৃতি, প্রভৃতি এক পরমামু- "সমষ্টি হইতে ভিন্ন পরমানূসম্ঠিতে 
গমন করিতে সক্ষম হয়, তবে সেই চৈতন্য আর গুণ ( Abstract 
guality, ) রহিল না, গুণী ( Concrete thing ) হটুল, একটি 
. পৃথক বস্তু হইল, দেহ হইতে আত্মা পৃথক হইল। যদি বল. থে. 
: টচতস্য এই দেহেরই স্থান- বিশেষের গুণ, এবং যে পরমা গই স্থান 


দেছাত্মবাদ থর ১ ১৬৯, 
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অধিকার করে, সেই পরযানুই সেই চৈতন্য লাভ করে), তাঁহার উত্তর 
এই চৈতন্য যদি গুণ ( Abstract quality ) মার হয়, তবে 
তাহ] গুণীক্কে ( Concitete 0077) আশ্রয় ন। করিয়া নিরধিষ্ঠান,. 
ভাবে থাকিতে, অথব! এক পরমানু হইতে অন্য পরমানুতে গমনা- 
গমন করিতে পারে না। দৈহিক পরমানু সকলের দৈনন্দিন বিপ্লবের 
মধ্যে চৈতন্য-স্মৃতি যে গুণীকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাই দেহ 
হইতে ভিন্ন, এবং তাহাই আত্মা। অতএব দেহের অথবা দৈহিক : 
পরমাচ্ছুর বিনাশে ( Amputation et cetera ) আত্মার চৈতন্তের 
বিনাশ হয়, মনে করা যাইতে পারে না। “ভম্মীভূতন্যা দেহস্য | 
পুনরাগঘনং কুতঃ” চার্ববাকের এই আশঙ্কার ও কোন ভিত্তি 
থাকে না। 
্রন্যক্ষ-অনুভূতি মকলের নিকটেই ?জ্যেন্ঠগ্রমা 1” এখন 
দেখ! যাউক প্রত্যক্ষ দেহাত্সবাদ বিষয়ে কি বলে ? ইন্ডরিয়-সঙ্গিকর্ম- 
জন্য জ্ঞানের নামই প্রত্যক্ষ ।, অন্ধ ক্রোশ দূরে আমি একটা 
বৃক্ষ দেখিতেছি। এস্থলে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষদ্নিত জ্ঞাত বস্তু কিঃ 
আমার চক্ষু এখানে, বুক্ষ তাহ! হইতে অর্ধ ক্রোশ দুরে। ইন্দ্রিয় 
সম্নিকর্ষ কোথায়? তুমি হয়ত বলিবে সেই বৃক্ষ হইতে আলে! 
প্রতিভাত হইয়া আমার চক্ষুর ভিতরে প্রবেশ করিয়া, আমার 
দর্শন-ন্নায়ুর (৮ei৷॥০) উপরে সেই বৃক্ষের ছবি অস্কিত করে। 
সেই ছবিই কি প্রত্যক্ষ? ' বরং বিপরীত। সেই ছবি সম্বন্ধে 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান ত দূরের কথা, তাহার সম্বন্ধে ক্্াহারও কোন 
রূপ সাক্ষাৎ জ্ঞানই নাই। শেই বৃক্ষচ্ছবি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, 
বৃক্ষ প্রকাও। সেই ছবির সহিত ইন্ত্রিয়-সন্নিকর্ষ হইল, কিন্তু 
তাঁহার, সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই জন্মিল না। বৃক্ষের সহিত ইন্ড্রি- 
য়ের নগ্মিকর্ষ হইল না, অথচ বৃক্ষের জ্ঞান জন্মিল। প্রকৃত 
পক্ষে দেখা যায় বৃক্ষ প্রত্যক্ষ নয়, বৃক্ষজ্ঞ| নই মাত্র প্রতাক্ষ। 


ইভা 
রিজিক সাহার পা ভাষ্যে তাহার রাজ এ 
'বিজ্ঞানরাদীর আপত্তি বর্ণন করিতেছেনঃ--“বিজ্ঞান হইতে পৃথক, 
ঘট বা এদীপাদি বাহ বস্তু কিছুই নাই । যে বস্তু ব্যতি- 
রেকেকগ্য বস্তুর উপলব্ধি হয় না, সেই অন্য বস্তু, মেই 
বস্ত্-মাত্রাত্মকই উট হয় ( যথা মৃত্তিকা এবং ঘট)। স্বপ্- 
হিদ্ঞ্ান-গ্রাহয ঘট- শ্রদীপাদি বস্তুর স্বপ্ন-বিজ্ঞান ব্যতিরেকে 
উপলদ্ধি হয় না বলিয়া যেমন স্বপ্ন-দৃষ্ট ঘট-প্রদীপাদি স্বপ্ন- 
বিজ্ঞান মাত্রই জানা বায়, সেইরূপ জাগ্রন্দষ্ট ঘট-প্রদীপাদির 
ও জাগ্রঘিজ্ঞান ব্যতিরেকে উপলব্ধি হয় না, অতএব তাহাও 
জাগ্রদ্বিজ্ঞানযাত্র হওয়াই যুক্তিসঙ্গত” | পৃঃ_ ৭৩৮1 ( Compare 
“Ee 15 09201007)1 শঙ্কর তাহার প্রতিপক্ষের এই আপত্তি 
সম্বন্ধে এইমাত্র বলিয়াই নিরন্ত - হুইয়াছেনঃ__ “বাহাবস্ত যে 
আপনি ও একান্তই স্বীকার করেন না, তাহা নয়।” “স্বপ্নে বিজ্ঞান- 
ব্যতিরিক বস্বন্তরের আন্ত।ব হইলেও জাগ্রশুকাঁলে বিজ্ঞান-ব্যতিবিজ্ত 
বন্তম্তরের সন্ভাব দেখা যায়, এবং তদ্ঘারাই জাগ্রৎকালে বিজ্ঞান-ব্যতি- 
রিক্ত বন্তৃন্তরও সিন্ধ হয়” ইত্যারদি। আমর! পূর্বের দেখাইয়াছি 
(২৫-৪) যে শঙ্করের মতে পারমার্থিক দৃষ্টিতে আত্মা-ভিন্ন কোন বস্তন্তর 
নাই, কিন্তু. ঝারহারিক দৃষ্টিত্তে জাগ্রদ্দঙ্ট বস্তু সকল যেখানে 
যেক্সপ দেখা যায়, সেরূপই আছে। . 
শঙ্কর বলিতেছেন £$--“যেমন আদিত্য-জ্যোতি বস্তুম্ভেদ সকল 
প্রকাশ করিয়া তাহাতে সংযুক্ত হয়, এবং স্বয়ং অবিভক্ত 
থাকিলেও হরিত নীল পীত- লোহিতাদি বর্ণ ভেদে, সেই দেই 
বস্তুর, আকারে প্রকাশিত হর, আত্মার জ্যোতি ও সেইরূপে এই . 
নিখিল জগতের এবং ইন্ড্রিরাদির প্রকাশক্রূপে 'তাহাদেরই আকার, 
ধারণ. করে”. শঙ্কর বিজ্ঞানবাদী (4:45388) নহেন, কারণ 
তিনি দ্যবহারিক ( Pheuonrenal ) দৃষ্টিতে বান্ধ বস্তুর দত্ত স্বীকার 
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করেন, যদিও পরমাখিক দৃষ্টিতে (Nouwmenal) এক জাস্বা রি কোন 
বস্তই স্বীকার করেন না। বৌদ্ধ-বিজ্ঞান-বাদী (1,111) আত্মার৪ 
অস্তিত্ব স্বীকার করেন না| এজন্য শঙ্কর তাহাদের বিজ্ঞানধাদ খগুনে : 
বিশেষ যত্ব করিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদীর মতে জ্ঞানের বিচিত্রতা 
মাত্রই প্রত্যক্ষগম্য %। বার্কিলে (1৬:11৯)) কি হিয়ুমের (ue) ' 
বিজ্ঞানবাদের সহিত বৌদ্ধ মতের কতক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। 
আমর! বলিয়া থাকি বটে যে চিনি স্বমিষ্ট, গোলাপ ফুল 
স্থন্দর স্থন্ধিযুক্ত,। বরফ সুশীতল, সঙ্গীত স্ুললিত। কিন্তু 
মিষ্টন্ব, সৌন্দৰ্য্য, সুগন্ধ, শীতলতা ইত্যাদি জ্ঞাতারই অনুভূতি 
মাত্র। জ্ঞাতাই সেই অনুভবের একমাত্র আশ্রয়। প্রকৃতপক্ষে 
চিনিতে মিষ্টত্ব নাই, কারণ চিনি কখনও আপনাকে মিষ্ট বলিয়া 
অনুভব করে না। গোলাপফুলে সৌন্দর্য্য বা স্থুগন্ধ নাই, কারণ 
গোলাপ কখনও আপনাকে সুন্দর বা সুগন্ধি বলিয়া অনুভব 
করে না। সেইরূপ বরফে কোন শীতলতা নাই। অঙ্গীতেও 
কোন মাধুৰ্য্য নাই, কারণ তাহাদেরও অনুভব-শক্তি নাই। বস্ত্র 
থাকুক বা না থাকুক, কলকৌশল দ্বারা ( 5০০০০ ) দর্শন 
স্নায়ুর উপরে অনেক সময়ে এইরূপ ক্রিয়া কর! যায়, যে বস্তু নাই, 
অথচ বস্তুজ্ঞান জন্মিতেছে। মনোষোগের অভাঁবেও আবার আমরা 
যাহাকুে বস্তুর ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ বলি, তাহা সত্ত্বেও তজ্জনিত কোন 


* মাধবাচার্য্য বলিতেছেন যে কাশ্মীরে শাবদাপীঠে আরোহণ | কালে শঙ্করের 
প্রতি প্রশ্ন হইয়াছিল £__বৌদ্ধদিগের বিজ্ঞান-বাদের সহিত তোমার মতের 
কি পার্থক্য বল, “বিজ্ঞানবাদন্ত চ কিং বিভেদকং ভবন্মতাদ্বহি।” তছুত্বরে 
তিনি বলেন $--বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদী ক্ষণিকত্ব এবং বহুত্ব শ্বীক্ষার করে। 
বেদাস্তবাদদীর মত যে সম্বিৎ নিত্য এবং এক । ইহাতেই মহাঁপার্থক্য “বিজ্ঞান 
বাদী ক্ষবিকত্ব মেষামঙ্গীকরোতি বছুত্বমেষঃ | বেদাস্তবাদী স্থিরসম্থিদেকেত্যলী- 
চকারেতি মহান্‌ বিশেষ1” শঙ্কব দিগ্বিজয় ১২-৭৬ ॥ 


আগ... টং a জনা । 
জ্ঞানোদর হর না। এই সকল কারণে বি) এৰ রা 
দাৰ্শনিকগণ বহু অনুশীলনের পর চার্্বাকের ভূত উ্ভুটয়কে “অমুভবের 
স্থায়ী সুস্তাবনা” ম মাতত সংজ্ঞা { Permanent possibilities’ of 
. sanbiition প্রদান করিয়াই নিরস্ত হুইয়াছেন। অধুনাতন 
. বৈজ্ঞানিকের! আরও অগ্রসর হুইতেছেন। তাহারা ভৌতিক 
পদার্থকে শক্তির কেন্দ্র ( Centers of - energy ) স্তর 
বলিতেছেন। শক্তি বলিতে আমাদের পুরুষকার ভিন্ন অন্ত 
কোন শক্তিরই ধারণা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। চীর্ববাকের 
ভূত-চতুষটয় এইরূপে এক বিশ্বপুরুষের পুরুষকারের প্রকাশ 
মাত্র! দেশ এবং কালকেও তাহারা অন্তঃকরণ- বৃত্তি ( forms 
of 815 বলিয়। প্রতিপন্ন করিতেছেন, _ দেশ (৪08০9) 
| আর্থে সহভাবি্ব-বুদ্ধি ( Notion of ০০- -existence ), এবং 
কলি অর্থে পাঁরল্পর্ধা- “বুদ্ধি ( Notion of sequence ) | এইরূপে 
প্রতাক্ষ সম্বন্ধে আলোচন! করিতে গিয়াও আমরা পরিণামে আত্মাতেই 
উপনীত হইতেছি। চার্ববাকের *ভূমিবার্যযনিলানলঃ” পরিণামে 
আত্মারই উপাধি হইয়া দাঁড়াইতেছে। আত্মা ব| চৈতষ্ঠ জার + 
তবে কিরূপে তাহাদের ধর্ম বিশেষ হইবে? 
এখন পাঠকের মনে প্রশ্ন হইতে পারে যে আমাদের গৃহাঁদি 
দৃশ্য বস্ত যদি দর্শকের বিজ্ঞানমাত্র হয়, তবে আমর! “যখন 
বিদেশে যাই, যদ্ধি আমাদের 'গৃহের নিকটে দর্শক কেহ ' 
না, থাকে, তখন কি আমাদের গৃহ, নাই ?. তাঁহার: উত্তর 
ার্রিলে ( Berkeley ) দিতেছেন ১--সেই বিশ্বাত্মী ঈশ্বর আছেন, . 
: সঁহার জ্ঞানেতে তোমার গৃহ থাঁকিলেই তোমার গৃহ আছে। ' 
দি ঈশ্বর, কি দেবতাবিশেষ, কি কোন, প্রেতাত্মাও, না, মান, 
| তখন. কিরূপ হইরে? গৃহ অর্থই দর্শনব্যাপারের ববষয়-বিশেষ রা 
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. দূর্শক না থাকিলে দৰ্শন নাই, দর্শন ন থা {কিলে দৃশ্য _ভৈমার 
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গৃহং--ও নাই। দৰ্শক নাই, অথচ দৃশ্য গৃহ আছে। এপ কথা 
আকাশ-কুহুমের সুগন্ধির ন্যায় বিরুদ্ধ। তবে পুর্বব-দর্শনের, স্মৃতি- 
আমাদিগের থাকে। যতক্ষণ গৃহ নাই বলিয়া না জানিয়াছি 
ততক্ষণ।-কেহ দেখুক "সার না দেখুক, পূর্বব-স্তি-বশতঃ গৃহ 
আছে বৰলিয়াই আমাদের ধারণা থাকিবে সেই ধারণা হয়ত 
মিখ্যা। হয়ত ইতিমধ্যে আগুন লাগিয়া! আমার গৃহ ভক্মসাঁৎ 
হইয়। গিয়াছে, অথচ আমার ধারণ। যে গৃহ আছে। প্রকৃত-পক্ষে 
গুহ থাকার অর্থ মিলের (1111) মতে এই, যে দর্শক কেহ উপস্থিত 
থাকিলে গৃহ দেখিতে পাইবে । জ্ঞাত! থাকিলে জ্ঞান, জ্ঞান থাকিলেই 
জ্তেয়। এইরূপে আত্মাই জড়-জগতের ও ভিত্তিভূমি হইন্ডেছে। " 
প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে যে কথা, অনুমান, উপমান, অথবা শাব,--সকল 
প্রকার প্রমাণ সন্বন্ধেই সেই এক কথা । যাহা কিছু প্রত্কক্ষ বা 
অনুমানাদি-সিদ্ধ, ব্যবহারিক বা সাপেক্ষ (1১91079) রূপে সকলই 
সত্য হইলেও, পারমার্থিক (45০1069) রূপে সকলই চিদাত্মার উপাধি 
+ মাত্র" এবং চিদাত্য।র সত্তা সাপেক্ষ । শঙ্কর বলিতেছেন, পরত্রক্ষ 
এপৃধিব্যাদেরাকা শান্তস্ত সত্যন্ত সত্যং” পৃথিবী হইতে আকাশ পর্যন্ত 
তাবৎ সত্য পদার্থের ও সত্য । 

কেহ হয়ত প্রশ্ন করিবেন যে ভূ-তত্ববিৎ ভূগর্ভস্থ স্তর সকল, 
, পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মানুষের জন্মের লক্ষ লক্ষ 
বৎসর পূর্বেও জড়-জগৎ ছিল অতএব জড়-জগৎ কিরূপ আত্মার 
উপাধিমাত্র হইবে? তাহার উত্তর এই ৫--মান্ুষেতেই আসত্বার 
আরস্ত,কেছু বলে না। প্রত্যক্ষলাত জড় বসত যি জানার 
উপাঁধিই হুইল, অনুমান-গম্য,-ভূবিষ্যারই হউক আর যে বিষ্ারই 
হউক,--জড় বস্তু অন্য কিছুই হইতে পারে না। “যাহা নাই 
জাঞ্জে” ছাহ! নাই ব্রহ্মাণ্ডে।” জড়-বন্ত প্রত্যক্ষই কর, আর 
তমুমানই কর, আজ কালের সম্বন্ধে ক আর লক্ষ বৎসর: 
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. পুর্ষেধর কি পরের পহস্বোই কর, অধুমানকারীকে সেই সঙ্গেই জ্ঞাতনারে 
বাঁ অজ্ঞাতসারে সেই অনুমানের পূর্বববর্তীরূপে ভাতা বা আত্মার ও 
 কল্পান! করিতে হইবে! ঈঈশ্বরই হউক, থব| জীবই হউক,-- 
খাঁ কেই জানিবায় খাঁকিত, উবে এইগ দেখিতে গাইত,--ইহায় 
বশী ভূ-গত্ববিদের বলিধার অধিকার নাই। স্বপ্পকালীন দৃষ্ট জড় বস্তুর 
সবার, জরীগ্রধকালীন কৃষ্ট জড় বস্তুও পরমার্থতঃ চিদাত্মার উপাধি ভিঙ্গ 

ওঁষ্ঠ ফিছু মনে করিবার কারণ নাই । জ্ঞাতা বা আত্মাতেই জগতের 

উৎপত্তি, আঁতাতেই স্থিতি, জ্ঞাতাতেই তাহার লয়। শঙ্করের মতে 
জেয আন্ধাড পরমার্থতঃ এক ভূম! জ্ঞাতাতেই পর্য্যবসন্ । শঙ্কর 
" তাহা সূত্রতান্যে রলিতেছেন :--"আত্মত হেতুই আত্মার মিরা- 
 ঈরদশঙ্কা হইতে পায়ে না। আত্মা কাহারও আগন্তক নয়, কারণ 
 শর়ংসিদ্ধ। আত্মা কধনও আত্ম-সম্বন্ধী প্রমাণাস্তর ছারা সিদ্ধ হয় না। 
 জগ্রমাণিত কোন বস্ত্র প্রাত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিতে 
- হইলেই আত্মাকে পূর্ববধন্তারূপে গ্রহণ করা হয়। আকাশাদি 
, ফোন বস্তই শ্রমাণ-নিরপেক্ষ স্বযনং-সিদ্ধ নয়। কিন্তু আত্মা প্রমাণাদি- 
 স্যবহাঁরের নিয়ত-পূর্বববর্তী, এবং তাহার আশ্রয়তৃত,--অক্ঠএব 

প্রমাণ ব্যবহারের পূর্বেই শ্বয়ংসিদ্ধ। এরূপ বস্তুর নিরাকরণ 
 ঈম্তধ হয় না। আগন্তুক বস্তই নিরাঁকৃত হয়, স্বরূপ কখনও 

দিগারত হয় না, কারণ যে নিরাকরণ করিবে, আত্মা তাহারই 
: গ্ৰগ্নপ৷ অগ্নির উষুতা কখনও অগ্সিত্বারা নট হয় না। (সেই- 
 স্ঈপ। আমা ধার! “আমির ও ,নিরাকরণ সম্ভব হয় ন1)। 
' সামিট এখন বর্তমান বস্তু 'জীনিতেছি, আমিই অতীত জথবা 
. স্া্ডীউউ'র বন্ধ দাঁনিয়াছিলাম, ছাঁগিই অনাগত এবং অনাগতডর 
বধু জাদির 1. অতীত, অনাগত, এবং বর্তদার,--কাল-তেদে ফ্বাতব! 
স্তর অ্যথাভাঁব ( পর্যিতঁন ) হয়। জ্ঞাতার 'কোন অস্যখাাথ 
| হয় ন!। আতা! দৰা-বনখান-শ্বঞ়াৰ। | বৰ্তমান-পভাবত্ব ছেড 


দেছাত্মবাদ খণ্ডন । সদ 
আত্মার অন্যথা স্বভাবত্ব কল্পনা করা ধায় না।” (ভ্রক্ষ-সুহ-তাব্য 
অ-২। পা-ও। সু-৭॥) 
চার্ববাক্‌ জ্ঞাতা বা আত্মাকে বিস্মৃত হইয়া, তাহার ভূত-চতুষীক 
লইয়া প্রসিদ্ধ “দশম ন্যায়” ভ্রমেরই অভিনয় করিয়াছেন মাত্র ৮ 
কোথায় চার্বধাক আত্মাকে দেহের ধর্সবিশেষ রলিয়া উড়াইয় 
_ দিয়াছিলেন, আর কোথায় শঙ্কর আসিয়া স্রোত ফিরাইয়া দিয়া, 
এই বহির্জগৎকেই এক পরমাত্মার মধো প্রকটিভ, জ্ঞানের বিচিত্রতা 
মাত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। দেহাত্মবাদই আধুনিক লনা 
জগতের মহাব্যাধি, দেহাত্মবাদই সয়তানের চিরন্তন ছুর্গ। 
“যাবজ্জীবেও সুখং জীবে, খণংকৃত্ব! স্বৃতংপিবেৎ”--সভ্যতার 
ইহাই মুলগন্ত্র। সেই দেহাতৃবাদ খণ্ডন কবিয়া, সয়তানের কেল্লা 
অধিকার করিয়া, শঙ্কর নিশ্চয়ই সমস্ত মানবলাতীর বিশেষ 
কৃতজ্ঞতার ভাজন হুইয়াছেন। 


(বাটা জিডি 
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শঙ্করের অপরাপর দার্শনিক সিদ্ধান্ত । 
(২৭) আত্মানাত্ম-বিবেক । 


€ ক) কাৰ্য্য-করণ্-দঙ্ঘাত । 


শঙ্গরাঁচার্য্য যে কেবল দেহাত্মবাদ খণ্ডন করিয়াই নিরস্ত হুই- 
মাছেন তাহা নয়। তিনি ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধ্যাদির ও আত্মন্ব খণ্ডন 
করিয়াছেন । তাঁহার মতে দেহেক্দ্রিয়। মনবুদ্ধি,-দকলই কাধ্য 
| বৃত্তি (f॥॥০৮i০n৪), অথব! করণ বা যন্ত্র (016৭)8 ) 
মাত্র। এ সকলের মিলিত নাম কার্য্যকরণসঙ্ঘাত বা পিগু । আত্মা 
বা ‘আমির’, সহিত এ সকল সমবায়-সম্বন্ধে সম্বন্ধ যেমন গু৭-গুণী, 
বা ক্রিয়। এবং ক্রিয়াবান্‌, আত্মা হইতে ভিন্ন ও বল! যায় না, অভিন্নও 
বল! ঘাঁয় না, ভেদাভেদ সম্বন্ধ (Different but not separable)! 
সাত! গ্রাহক, এ সকল গ্রাহ্য । আত্মা চৈতন্য-জ্যোতিঃ-্বরূপ, 
সকলের অবভাসক, এ সকল অবভাদ্য, প্রদীপ সন্বন্ধে ঘটাদির 
ন্যায়। আত্মা এ সকলের নিত্য আশ্রয়, এ সকল অনিত্য, আত্মার 
আশ্রিত ব্যাপার অথবা উপাধিমাত্র { অধুনাতন দার্শনিকগণ মৌলিক 
মনোৱৃত্তি সকলকে তিন ভাগে বিশ্লেষণ করিয়াছেন+--বিষয়বিজ্ঞান 
(0১221098), ভাব বা আবেগ ( Feeling or Emotion ), 
এবং ক্রিয়া '(0০৷৭৮i০n)। আমাদের শায্ে সকলই যন বা, অস্তঃ- 
করণের বৃত্তি, --লঘুব গুরুত্ব অনুসারে অথবা প্রকার ভেদে মন, বুদ্ধি, 
বিজ্ঞান, চিত্ত, অহঙ্কার, ইত্যাদি নান। নামে বিজরু । শক্ষরাচার্দ্য তাহার 
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সূত্ঙাষ্যে বলিতেছেন! --“অক্তঃকরণই লান| স্থানে মন, বুদ্ধি 
বিজ্ঞান, চিত্ত ইত্যাঞ্ধি বিবিধ নামে উক্ত হইয়াছে । কখনও বা এরই 
সকলের বৃত্তিবিভাগ ও কর! হয়ঃ--যখ।। সংশয়াদি রুত্তি- 
যুক্ত মন, নিশ্চয়াদি বৃত্তিবুক্ত বুদ্ধি । যাহার সাবধানতা বা 
অনরধানতা অনুসারে বস্তুর, উপলব্ধি এবং অনুপলক্ধি জন্মে, 
তাহারও নাম মন ( Attention )। শ্রুতি বলিতেছে ?-- 
অন্যমনস্ক ছিলাম, তাই দেখি নাই, অগ্ঠমনস্ক ছিলাম, তাই শুনি নাই । 
কামাদি ও মনেরই বৃত্তি।৮ ব্র-সু-২-৩-৩২। পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের 
প্রত্যক্ষ ( 9৩1182৮1901) ), প্রত্যঙ্ষানুভৃতি ( Perception ), প্রত্যয় 
(Concept), “সৃতি (Memory), কল না ( Imagination ), ম্যায় 
(Renson), সকলই আমাদের শান্তে মনের কার্য্য। কখনও বা মনকে 
এবং বুদ্ধি বিজ্ঞানকে পৃথক্‌ করা হয় ? ‘‘সংশয়াত্মা বিনশ্যতি’”---এজন্যে 
ংশয়াতবক মনকে অনেক স্থলে বিনাশের দ্বার, এবং নিশ্চয়াতাক 
বিজ্ঞানকে মুক্তির দ্বার বলা হইয়া থাকে । দেহেক্দ্িয়-মন-বুদ্ধিতে 
অহং-বোধের নাম অহঙ্কার। মন যখন স্বীয় বিষয়ের অনুসন্ধানে 
ব্যাপৃত থাকে, তখন তাহাকে চিত্ত বলা যায়। বাঁগাদি পঞ্চ কৰ্শ্মেক্সিয় , 
আোত্রদি পঞ্চ ভ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রাণ।দি পঞ্চ, আকাশাদি পঞ্চ, বুদ্ধ্যাদি, 
অবিষ্া, কাম, এবং কর্ম্ম,-_এই পুর্য্যষ্টকের মিলিত নাম শরীর । পঞ্ষী- 
কৃত'বা মিশ্র কৃত সকল হইতে উৎপন্ন স্কুল শরীর, এবং অপক্চীকৃত বা 
অমিশ্র ভূত সকল হইতে উৎপয় সুক্ষ বা লিঙ্গ শরীর । তাহাদের মতে 
সু্ষমশরীর শ্বপ্রকালে স্কুল-শরীর হইতে পৃথক্‌ ভাবে অবস্থান করে। 
দেহেন্দ্রিয়মন-বুদ্ধ্যাত্মক কার্ষ্যকরণ-পিণ্ডে আত্মত্বাভিমান, তাহাদের মতে 
অন্যোক্যা ধ্যাস-অজনিত ( False identification from continuous 
৮৪80৫378100) ) (বিবেক চুঁড়ামিদি)। বস্তুতঃ বেদান্তের স্রষ্টা বা খষিগণ 
দার্শনিক ছিলেন না, এবং বিংশ শতাব্দির দার্শনিকের দৃষ্টিতে তাহাদের 
বিচার করিতে হইবে নাঁ। তাহার! জঙ্গবাদী এবং অ্রক্গ-জিজ্ঞান, 


১? উষৎ পররাধার্ৰী। ৃঁ 
পলা উস পাক + পবিস 
লেপ দিতেই তাহাদের কুখারও বিচার করিতে হইবে। বে প্রশালী- 

মতকে আলোচন! করিলে বর্ম বা আড্মানুভূতির পথ সহঞ্জ হয়, 

দার্দনিকের চক্ষে তাহাতে দোষ থাকিলেও, তাহার! দেই প্রণালীই 

অধলাব্মন ক্ষরিয়াছেন! দার্শলিক্র চক্ষে উপ! এবং কবি- 

স্থের পথ বিপ্রতিপত্ধি-জনক, লোকের খধারখার পক্ষে মে পথই 

সহষ,-এজদ্য তাঁহাদের আলোচনাতে, উপমা এরং কবিস্বের 

পথই প্রশস্ত মনে করিয়া, তাহারা সর্বদা আঅবকন্থন করিয়াছেন। 

তাছার! নান! প্রকার দৃষটাস্ত দ্বারা দেহেপ্টরিঘ-মনাদির বত্তি-ভের 

প্রদর্শন করিয়াছেনঃ--“'্াত্মাকে রথী, শরীরকে রখ, অধ্যবলায়- 

লক্ষণ বুদ্ধিকে সারধি ( রথ-স্বামী ), মনকে অশ্বসংযমন রজ্জ, 

(রাশ), ইঈন্দ্রিয়গণকে অশ্ব, এবং রূপরসাদি বিষয় সকলকে 

বশগণের গমা মার্গের স্যার জানিবে?” শঙ্কর বলিতেছেন £--"মনের 

যোগ ( Ateni০৷n ) থাকিলেই ইন্দ্রিয়গণ কাৰ্য্যক্ষম হয়, এডস্থা 

মনকে অগ্বের রাশ বলা হইয়াছে।' কঠ-১-৩-৩,৪॥ আক 

রেহেন্দসরিয়-লঙ্ঘাঁত হইতে ব্যতিরিক্ত, -- ইহ! দেখাইবার জন্য কঠোপ- 

নিম্ন বলিতেছে :--_ইন্দিয়ানি পরাক্‌” বা ইন্দিয় সকল বহিমুখি, 

বাঞ্ বিষয়ই মাত্র উপলব্ধি করে। আতা প্রত্যকরূপ বা অন্তর্মু খ, 

সকলকে আপনার অন্তরস্থ করে। “আত্মা শব্দের ধত্্থ ব্যাপক 

ইন্দরিয়াদি-গম্য বিষয় সকল আত্মাই গ্রহণ করে, আখাই 
ভোগ করে, এবং আত্যু দ্বাবা সে সমস্ত ব্যাপ্ত হয়। ইহাতে 

আত্মা-নামের সার্থকত। । শঙ্কর,_-কঠ-২-১-১॥ 


(খ) পঞ্চকোমরূপে দেহেন্িয়াদির কল্পনা । 


জায় সহিত দেছেন্দিয়মনাদির ষন্থস্ধ লোকের নিকটে সহায়. 
বোখ্য করিবার জন্য খধি শঞ্াদির বীজকোঁষের উপন। ( analogy ) 


টি ১৪৯ 
রহিত we কী পল ও «মীরার তা শত পিপিপি Ah ers Hats area’ 


গ্রহণ করিয়া প্নুলস্ব-সুন্দদযের ডারীদযানুশারে পুরুষের মধ্যে উত্ধরোকর 
পাঁচটি কো (£50165) "কল্পনা করিয়াছেন। ইহাকে কবি-কল্পনা মনে নী. 
করিয়া, দার্শনিক তথ মলে করিলে, আমর! ভ্রমে পতিত হুইব, কারণ, " 
বস্তুতঃ এই সকল মানস কেঁষ-পঞ্চকের পরস্পরের মধ্যে কোন সীমান্ত, 
য়েখা সম্ভবপর নয়, দ্বরং নকলই একাকার । যাহা হউক দৃষ্টাস্তদ্বার! 
আমরা পঞ্চকোষের কল্পনাটি বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। একটা রঞ্চ 
জবাফুল হাতে লইয়া পরীক্ষণ করিলে, আমরা দেখিতে পাই প্রথমে 
একটা সবুঙ্গ বহিরাবরণ (081), তাহার ভিতরে একটা 
লাল পুষ্পদলের আবরণ ( 0০৮০]]৭ ), তাহার ভিত্তরে পরাগের 
সুরগুলি '( [71125001705 ) নিন্ম ভাগে মিলিত হইয়া একটা আবরণ, 
তাহার পর বীজ-কোষের আবরণ (15৮) ), তাহার ভিতরে 
কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের ( 0০৪ ) আররণ, তাহার ভিতরে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ অতি গোপনে রক্ষিত । এই উপমার অনুযায়ী 
পুরুষের মধোও উত্তরোত্তর সুক্মমতর পাঁচটা কোষ ( 5068 ) 
কল্পনা কর! হইতেছে £--যথা, (১) বহিরাবরণ স্থানীয় অম্নময় কো 
(স্থূল শরীর ), (২) প্রাণময় কোষ বা শ্বাস-বায়ু খারা রক্ষিত 
শারীরিক জীবন ( Muscular and Vital energy), (৩) 
মমোময় কোষ ( Thought, desire, perplexity, misery ), 
(8 )* বিজ্ঞানময় কোষ বা জীব ( Egotism, high think- 
176, energetic action), এবং (৫) আনন্দময় কোষ 
( Pleasure, happiness and Beatitude ),--যাহার ভিতরে 
গোপনে রক্ষিত বীজের ন্যায় আত্মা বা ভ্রন্ম স্বয়ং প্রকাশমান। 
বেদাস্তসার প্রস্ততি আধুনিক গ্রন্থে এই পঞ্চকোধ-বিভাঁগ বেদাস্ত-শাস্্রের 
একটা মৌলিক দার্শনিক তথ্বের মখো পরিগণিত হইয়াছে । কিন্ত 
উপনিষদ দেরূপ নয়। গঞ্চকোষের কল্পনার মূল তেত্ডিয়ীয় 
উপনিষ্ধে অ্রক্মানন্দ বলীতে দৃষ্ট হয় (অশ্মবনী, ১-৬ অঙুবাঁক )। 


a শ্ীমৎ শক্ষযাচার্স্য + 


লিগ Aen ven কি ae od Ave tS চক ০০১ 


তৈপ্তিরীয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে $--"লেই আত্মা হইতে আকাশ 
উৎপন্ন, লাকাশ। হইতে বায়ু, বায়ু হইত অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, 
জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওফধি লকলা, ওষধি সকল 
হইতে লক্গ। জন্প হইতে ( এই শরীরধারী ) পুরুষ, সেই এই পুরুষ 
ভক্টরদময় কা অন্পরসেরই বিকার-ন্বরূপ। “ইহার উপরে শঙ্কর 
উহার ভাষে বলিতেছেন ৯--“এস্থলে বিভা দ্বারা ‘এই পুরুষই 
অস্তরতম ব্রহ্ম, এই প্রন্ত্যয় উৎপাদন করাই অভিপ্রেত। কিন্তু 
বাহ্ম-আকার-বিশেষযুক্র অনাসত্ধ-বস্তুতেই সাধারণ লোকের আত্মস্া- 
ভিমান-বুদ্ধি নিবদ্ধ। কোন বাহ অবলম্বন-বিশেষ জাশ্রয় ন 
করিয়া, সেই লোকবুদ্ধিকে সহসা অন্তরতম প্রত্যগাত্মার গ্রৃহশে 
সমর্থ করা, বা বাহ-সবলম্বন-শুন্য কর! অসাধ্য । ইহা জানিয়া 
উপনিষদ শাঁখা-চন্দ্রনিদর্শনের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেছেন ।” 
কাহাকেও দ্বিতীয়ার চন্দ্র দেখাইতে হইলে যেমন প্রথমে ফেই 
চন্দ্রের এবং দ্রফ্টার সহিত সমসূত্রবত্তী কোন স্কুল বৃক্ষশাখার 
উপরে দর্শকের দৃষ্টি নিবন্ধ করিতে হয়, “উপনিষদও সেইরূপ 
করিয়াই লো।ক-বুদ্ধিকে অন্তরে প্রবেশ করাইতেছেন, ‘সেই পুরুষই 
এই অন্গরসময় কোষ’ এবং এই শির (মস্তক )ই সেই অন্গরসময় 
পুরুষের শির। শ্রাণময়াদিকোষ মস্তকাদি-শুম্য। পাছে তাহাদের 
মন্তকাদি দেখা যায় ন! বলিয়া লোকে মনে করে, অনস্কায়েরও 
মস্তকাদি নাই,--এজন্য ইহ! বলা হইয়াছে । এই দক্ষিণ বাহ 
তাহার দক্ষিণ পক্ষ, বাম বানু তাঁহার উত্তর পক্ষ । দেহ-মধ্য-ভাগ 
তাহার অন সকলের সম্বন্ধে আত্ম! । নাভির নিন্ধস্থ ভাগ তাহার 
পুচ্ছ বা প্রতিষ্ঠা ( আশ্রয় ভূমি )। এইরূপে অন্নময়ের শির-পক্ষ 
ক্ঠৃতি ' নিৰ্দ্দেশ করিয়া, শিল্পী; যেমন মাটীর ছাচে ( Mould ) 
টালিয়া গলিত তাত্মাদ্ি-প্রতিমা নির্শ্মাণ করে, খধি সেইরূপ পরবর্তী 
প্রাণাদিসয়ের ও শিয়ঃ-পক্ষাদিযুক্ত রূপ কল্পনা করিতেছেন।* 
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. স্মাঘা এতস্মাদমরনময়াৎ। অস্যোহন্তর আহু! " প্রাণময়ঃ । 
 তেনৈষ পূর্ণঃ ৷”--ইহার উপরে শঙ্কর বলিতেছেন ॥--"জয়ময় হইত 
আনন্দময় পৰ্য্যন্ত আত্যু! সকলের অভ্যন্তরতম ব্রদ্গাকে বিছ।দারা 
_পীঁচাগাত্যু ৰ! প্রতিশরীরস্থ অন্তরতম জীবাত্য'কপে দেখাইবার ইচ্ছ।ধ, 
শাহর অবিষ্ভাকৃত পঞ্চকোষ রূপ আবরণের অপনয়ন ছাঁরা,_-অনেক 
তুধ-যুন্ত ক্ষোদব বা কোদো (Paspalum Scrobfenlatun) শসোর 
ষ্যায বিভুধীকবণ দ্বারা, মেন তন্বন্তর্গত তণ্ডুল বাহির করিতেছেন ঃ-- 
গুর্বেবোন্ত অম্নবসময পিগু হইতে ব্যতিরিক্ত, তাহারই অভ্যান্ধরস্থ 
খপ্র।গষয়ই ( এ্রাণবিকার বা বাযু-বহুল ) আত্মা। বস্তুতঃ তাহান 
পিণ্ডেবই গ্যায়--মিথা! আশ্নাকপে পরিকল্পিত । এই প্রাণগধ 
দ্বার সেই অন্নরলময় আত্যু| পূর্ণ_দৃতি বা কর্ম্মকাবের ভত্ত! 
(উ1০দ১) যেমন বাধু দ্বারা পূর্ণ। মনুয্য-পশুগণ সকলেই 
প্রাণকুক্রিয়াদ্বারাই চেষ্টাশীল। অতএব পরিচ্ছিন্ন অম্নময় ভাতা! 
দ্বাবাই যে প্রাণীগণ আত্মীযুক্ত, তাহা নয়। তরে কি? তদন্তবস্থিত, 
অথচ সাধারণ জর্ববপিপগুব্যাপী প্রাণময় দ্বারাই মনুষ্যগণ সাঁত্যাযুক্ত । 
এইকপে মনোময়াদি কোষ পূর্বের পূর্বের বাগী, উত্তরোভর 
সুক্ষাতর”। (আত্মা শব্দের ধাহর্থ ও ব্যাপী )1--€ এখানে আব 
শস্তাঁদির বীজ কোষের উপমা চলে না,-কারণ শান্ক্প্ব সুক্ষ্ম, বহি 
স্থলে বাপী, বলা হইতেছে )। *আনন্দমযে ভাহাছের শেষ । এই 
সকৱ্ধ কোশ অবি্ঠাকৃত আকাশাদি ভূত হইতে আরবী । এই সকল 
কোশদায়াই সকল প্রানী আত্মাযুক্ত । পরমার্থতঃ প্রাণীগণ,= 
স্সাকাশাৰির ও কারণ, স্বাভাবিক, নিত্য, অবিকৃত, সর্ববগত, পর্চঃ, 
কোশের অতীত, সত্যন্ৰানানন্তস্বরূপ সলর্ধবাত্ম। দ্বারাই আম্মাযুত্তা | 
পরমার্থতঃ সই সর্ববাত্মাই সকলের আত্মা, ইহাই জাতৎপর্ঘ্যার্থ। 
প্রাণই যেহেতু প্রাণীগণের জীবন, এবং প্রাণাপগমে মরণ প্রসিদ্ধ, 
অতএব পুবেবাক্ত অন্গময় সব্বদ্ধে। এই প্রাণময়ই শ।বার ( অঙ্নময় 
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শরীরে অবস্থিত, অতএব শারীর) আত্মা । এই প্রাণময় হইতে 
ভিন্ন, ইহ! হইতে অন্ত রর আত্ম! মনোময় 1 ‘মন' শব্দে সঙ্ধল্লান্তা- 
স্মক অন্তঃকরণ বুঝ।য়,---তত-ময়-__-মনোময়, যেমন পুর্বেরোক্ত অন্নমধয। 
ইহাই প্রাণময়ের অগ্তরস্থ আত্মা । যজুরাদি মন্ত্র তাহার শির, 
যেহেতু মনোবৃত্বিদ্বারাই মন্ত্রাদির আবৃত্তি সাধিত হয়। প্রাণময়ের 
লহ্স্ধে এই মনোময়ই শারীর ( প্রাণময্ন শরীরে অবস্থিত ) আত্মা । 
এই মনোময় হইতেও অন্তরস্থ অন্য আত্মা বিজ্ঞানময় ! মনোময় এবং 
বিজ্ঞানময়ই বেদেরও আত্মা বলিয। উক্ত হইয়াছে। বেদার্থ-বিষয়করধ 
নিশ্চয়াত্বিক! বুঞ্চির নাম বিজ্ঞান । তাহাই অন্তকরণের অধ্যবসায়া- 
তাক ধর্ম, -অধ্যবপাষময়। অতএব বিজ্ঞানময় বল৷ যাঁয়। প্রমাণ" 
ভূ নিশ্চিত বিদ্ঞানদ্বাব। নিষ্পন্ন আল্লার নাম বিজ্ঞানময়। প্রামাণ- 
বিজ্ঞান-পুর্বকই যঙ্ছে প্রবৃত্তি জন্মে । কর্তব্য বিষয়ে যাহার 
নিশ্চিত-বিজ্ঞ।ন জন্যিয়াছে,-কার্য্যাৰস্তের পূর্বের . তাহারই অন্তরে 
তৎপ্রতি শ্রদ্ধ। উৎপন্ন হয় । সকল কর্্মের প্রথমই শ্রদ্ধা অতএব 
খল। হইতেছে, অক্ধাই বিজ্ঞানময়ের শির। খাত (কর্শ্ম ফল) 
এবং সত্য তাহার বাহুদ্রধ। মোগ ন! চিত্ত সমাপান বিজ্ঞানময়ের 
আকা! স্থানীয় । ‘মহ’ ৰ! প্রথথটাজত মহত্ত্ব না হিয়ণাগর্ভ তাহার 
পুচ্ছ, এবং. প্রতিষ্ঠার ভূমি,__যেমন বৃক্ষলতা সম্বন্ধে পৃথিবী! 
বিজ্ঞানই যদ্যামুষ্ঠান করে, যেচেতৃ বিজ্ঞানবান্ই শ্রদ্ধাদি-পুররবিক 
বজ্ঞানুষ্ঠ।নে প্রবৃত্ত হয়। পুর্ববোন্র মনোময় সম্বন্ধে, এই বিজ্ঞান- 
ময়ই শরীর ( মনোময় শরীরে স্থিত ) আত্মা ।” 

“এই রিহ্ঞানময় হইতে ভিন্ন, তাহ! হইতেও অন্তরতর আত্ম! 
আনপ্দময়। এই বিজ্ঞানময়, তদ্দার! পূর্ণ ।” ইহার উপরে শঙ্কর 
তাহার তাঁধ্যে বলিতেছেনঃ-- “আনন্দময় বলাতে কার্যাত্মারই 
প্রতীতি হয়। বিকারার্থে ময়ট প্রাহ্যয়। অধিকরণের তাৎপর্ধ্য- 
দ্বারা ও তাহাই বোধ হয়। অন্গাদিময় ভৌতিক কার্য্যাত্মা সকলই 
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এলে. “আলোচ্য । ই আলোচনারই অন্তর্গত: “নন্দন 
সয়ট, প্রতায় ও বিকার র্থেই দেখা যায়। অন্নময়েরই স্যায়। অতীব, 
আনন্দময়কে ও কার্ধ্যান্ধা! বলিয়াই প্রতীতি হওয়া উচিত। "সংক্রস্ন:- 
ক্রিয়াদ্মার ও তাহাই বোধ হয়। কারণ পরে বলা; হইবে “কয 
এবস্বিৎ এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি”--ষেব্যকি, অদ্বৈত জ্ঞান 
লাত করে, সে এই ( অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং ) 
আনন্দময় আ্সাতে উপসংক্রামিত হয়। অসাত্বন্বর্ূপ কার্য্যাত। 
সকলেতেই সংক্রমন বা গমন সম্ভব হয়। সংক্রমণ ক্রিয়ার কর্ম্মক্কপে 
আনন্দময় আঁকার শ্র্তিতে উল্লেখ, ঙ্গাদিময় আত্মাতে উপ- 
ক্ৰমনের ম্যায় । প্রকৃত আত্মার নিজের মধ্যে নিজের উপ- 
ক্রমণ বা গমন হইতে পারে না। তাহা আলো বিষয়েরও 
বিরুদ্ধ, এবং অসম্তব। আত্মার নিজের মধ্যে নিজের উপসংক্রমণ 
বা গমন সম্ভব নয়। কারণ আত্মার আপনার হইতে আপন।র ভেদাভার, 
এবং ব্রহ্ধই আত! । উপসংক্রমণ কর্তা সেই আত্ম হইলে, তাহার 
শির আদি কল্পনা অসন্গত। আকাশাদির কারণ স্বরূপ, অকার্ধ্য- 
পতিত, বা কাৰ্য্য জগতের অতীত, সন্যা-জ্ঞ।ন-জনন্ত-লক্ষণ রঙ্গের 
শির আদি অনয়বের রূপ-কল্পনা - সঙ্গত । শ্রুতি তাকে 
তদৃশ্য নেতি নেতি ব| বিশেষ-রহিত বলিতেছে। অতএন এস্থলে 
আনন্দময় ও কার্য্য-পতিত বা কাৰ্্যায়া, পরমাতা। নয়। বিষ্যাকর্শ্মের 
ফলই আনন্দ) তাহারই বিকার আনন্দময়। তাহাই যচ্ছাদির 
হেতুভূত, বিজ্ববানময়ের ও অভ্যন্তরস্থ। ভ্োল্দার প্রায়েজন সাসমই 
হ্বানকর্ম্মের ফল। অতএব আনন্দময় পুর্সেনাজ্ সকলের সন্তবতম । 
বিদ্যাকর্দ্মের উদ্দেশ্য প্রিয়াদি ফল-লাত। বিদ্যার প্রিয়াদি 
ফলযুক্ত। অতএব ফলরপ প্রিয়াদিব সহিত তাহার সরিকর্মতেতু, 
আনন্দমঘ়ের পক্ষে বিজ্ঞানমযের জান্যান্তরহ সঙ্গত । আনন্দময় ' 
প্রিয়াদিৰাসনা-নিষ্পন্ন, বিজ্ঞানময়ের আশরতৃত, স্বপ্নে এরপ. 


১৪৬ ভীমৎ শক্ষরাচার্য্য । 
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উপলব্ধি হয়। _ (স্বযুপ্তি কালে বিজ্ঞানময়ের লয় হয়, কিন্তু 
খে নিদ্রিত ছিলাম, ন্থৃযুপ্তি সন্মন্ধেও এরূপ সুখের খ্ৰৃতি হয় )। 
ইষ্ট পুজ্জাদি-দর্শন জন্য প্রিয়ই আনন্দময়ের শির--প্রাধানা হেতু শির 
স্বাণীয়। মোদ ৰ! প্রিয়দি-লাভ'জদ্য হর তাহার দক্ষিণ পক্ষ ব। 
বাহু, গ্রমোদ-ধ। প্রকৃষ্ট হর্ধ তাহার উত্তর পক্ষ ব! বাহু । “আনন্দ 
তাহার আত্ু।। ভ্রন্ম তাঁহার পুচ্ছ এবং অধিষ্ঠান ভূমি” । আনন্দ 
সখের সহিত সমানভ্রীতীয়, অতএব আনন্দকে প্রিয়াদি-স্থখাবয়ব 
সকলের আত্মা বা ধায়, কারণ আনন্দ সুখাদিতে নিয়ত সম্বন্ধ 
(অনুপুযত)। এজন্য আনন্দ পর-্রচ্ছ স্বরূপ। পুত্রমিত্রাি-বিষয়-বিশেষ- 
নগ্ন উপধিযুক্ত অন্তঃকরণ-বৃত্তি-বিশেষে, শুভ-কণ্ধ-ারা লব্ধ সেই 
পরত্রক্ম প্রতিষ্ঠিত হইলে, অন্তঃকরণ তমঃদ্বারা অপ্রচ্ছন্ন হইলে, 
এবং ( সন্বদ্ার। ১ প্রসম্ন হইলে, তাহাতে পরব্রর্দের অভিব্যক্তি ₹য়। 
পুর্নেণোন্ত সুখ বিষয় সুখ বলিয়াই লোক-প্রসিদ্ধ। সেই স্বখাত্মক 
অন্তঃকরণ সুবিবিশেধের প্রত্যুপস্থাপক সশুত-কণ্মের অনবস্থিতত্ব 
বা অশিশ্চিঠহ হেতু, সেই সুখেরও ক্ষণিকত্ব। তপস্যা বা চিত্ত 
শমাধান, এবং তমোদ্বিষ্ভাঘারা, ব্রহ্মা, এবং শ্রদ্ধাপ্ধারা যখন সেই 
'স্তংক বণ শিন্মলন্থ প্রাপ্ত হয়, তখন সেই একাহ প্রসন্ন অন্তঃকরণে 
সেই আনন্দ, যেখানে ঘতদুব সম্ভব, সেখানে ততদুর, উৎকর্ষ লাভ 
কবে। একধ্য বলা হুইবে,--“তিনি রসম্বরূপ, সেই রস-্বরূপকে 
লাভ করিয়! আনন্দিত হয়। তিনিই আনন্দ দান করেন। প্রারীগণ 
এই আনন্দের কণামাত্র লাভ করিয়া জীবন ধারণ করে।” 
এইরূপে বাসনার তৃণ্ডিঙনিত উৎকর্ষাপেক্ষা, উত্তরোত্তর আনন্দের 
শতগুণ শ্রেষ্ট উৎকর্ষ বলা! হইবে । এইরূপে পরমার্থ-্রঙ্ম-বিজ্ঞান 
বাধা উৎকৃষামান, আনন্দময় আত্মার ব্ৰহ্মই শ্রেষ্ঠ স্বরূপ, যাহাকে 
সত্যঙ্ঞাননানপ্তস্বরূপ বলা যায়, যাহাকে লাভ করিবার উদ্দেশে 
 অন্নাদিময় কোষপঞ্চক উপন্তস্ত ব বর্ণিত হইয়াছে। যাহা তাহা- 
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"দেয় সরল অপেক্ষ অন্তরতম, যাহা দ্বারা সেই সকলই” ত্মারু, 
সেই ব্ৰহ্মই সকলের, প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়-ভূমি ।.. তাঁহাতেই : 

অবিভাকল্লিত সমস্ত দবৈততানের শেষ। সেই অতৈত ব্ৰন্থাই আনন্ৰ- 
ময়ের জ্ীতিষ্ঠা, একত্বেই আনন্দময়ের ও অবসান এই আনন্দ '- 
ময়ই পূর্বেৰোক্ত বিজ্ঞানময়ের শারীর (বা বিজ্ঞানময় শরীরে অবস্থিত): 
আত্মা” শঙ্ধরের পূর্বেবোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে 

কর্তারূপী জীবই বিজ্ঞানময়, এবং ভোক্তারূপী জীব আনন্দময় কোশ।' 

শৃঙ্করের কথার তাৎপর্য এই যে প্রকৃষ্ট জ্ঞান কর্ম্্বারা চিত্ত নির্শ্বল : 
এবং স্ুঘমাহিত হইলে, শেষ কোণে অর্থাৎ আনন্দময় কোশে আনন্দময় 
বা' আনন্দ-স্বরূপ পর-ব্রদ্ষের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়, এজন্য এই শেষ 
কাশকেও আনন্দময় কোশ বল! বাঁয়। পরব্রক্গমই উদ্জ কোঁশ- 
পপচকের সার ইত অন্তরশ্থ তণল-স্থানীয় আত্ম! । 

সহী ক শা 


(গ)। ব্ৰহ্ম-সুত্ৰে “আনন্দময়?” | | 

শঙ্করের মতে শরীরধারী পুরুষের এই কোশ-পঞ্চক কোদো 
শহ্যের তুষ পরম্পরার (৪181065 ) ম্যায় । ( শঙ্কর মান্দ্রাজি সাধু, 
এজন্য কোদে! শস্য (1011৮) তাহার নিকটে স্থপরিচিত ) 
কোদে শস্যের সারভূত তওুল, শেষ তুষদ্বয় মধ্যে অবস্থিত । সেইরূপ 
এই কোশ-পঞ্চকের অন্তরতম আনন্দময় কোশের অভ্যন্তরে, 
তাহার সারভূত তও্ুলস্থানীয় আনন্দ-স্বরূপ সত্য-জ্ঞান-অনন্ত ত্রক্ম 
অবস্থিত। ব্ৰহ্মানন্দ লাভে উদ্ভাসিত হয় বলিয়া, অথবা একাগ্রমনে 
সেই অন্তরতম কোশে অনুসন্ধান করিলে, সচ্চিদানন্দ ব্রক্ষ অন্তরে 
প্রকাশিত হয় বলিয়া, এই কল্পিত শেষ কোশেরও নাম আনন্দময় ।. 
ম্দনদ্বারা যেরূপ শস্যের আবরণকোশ সকল তণ্ডুল হইতে পৃথক্‌, 
কর! যায়, পুরুষের এই কল্পিত পঞ্চকোশ সেরূপ নয়, কারণ: ইহাদের. 
পরস্পরের মধ্যে কোন সীমাস্ত রেখাই নাই,+_একটির . সহিত | 
অন্যটি যেন মিলিয়া রহিয়াছে, অথবা যেন সকলে একত্র ঘনী- 
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ভূত শিকার, ব্‌ জঙ্ঘাতরূপে আছে। বস্তুতঃ এই পঞ্চকোশ: 
তের (Zones); দেহেন্িয়-মনারির বৃত্তি ভেদেরই রূপক কল্পনা মাত্র । 
লোঁকবুদ্ধির লস ভে অনুসারে প্রত্যেকটি কোশই আদ্ধা 
বলিয়া! কল্পিত হয়া কিন্তু এ সকল কার্ধাস্মামাত্র । আঁন্তরতম 
শেষ কোশে প্রকশিমান ব্রক্গই তণ্ডুল-স্থানীয় প্রমাত্মা ॥ 
পরসাস্মার ্রা্ান্থাহেতু সেই শেষ কোশকেও আনন্দময় বলা 
হুইয়াছে। ত্রক্মসূত্রে ব্যান সূত্র করিতেছেন £ঃ--“আনন্দময়ো 
অভ্যাসাৎ” ( ১--১--১২ 1) ‘আনন্দময় আত্মাই ব্ৰহ্ম, কারণ তাহাই 
শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ উ্ধ হইয়াছে’ । ইহার উপরে শঙ্কর তাহার 
ভাতে বলিতেছেনঃ--“তৈত্তিরীয়কে ক্রমান্বয়ে অম্নময়, প্রাণময়, 
মনোময়, এবং বিজ্ঞীনময়ের উল্লেখ.করিয়া বল! হইতেছেঃ--"এই 
বিজ্ঞানময় হইতে ভিন্ন, তাহারই অভ্যন্তরস্থ আত্মা আনন্দময় ৷” 
‘এখন সংশয় হইতেছে:ঃ--এস্থলে আনন্দময়ী শব্দে কি পরত্রন্থাকেই 
লক্ষ্য করা হইতেছে, যাহাকে 'সতাং জ্ঞানমনন্তং, বলা হয়, অথব! 
আনন্দময় আত্ম ও অন্নাদিময়ের হ্যায় ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ । কি 
মনে হয় ? আনন্দময় আত্মা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ, অন্নাদিময়ের ন্যায় 
অমুখ্য আত্মা হইবে। কেন? কারণ আনন্দময় ও অন্সময়াদি অমুখ্য আত্মা 
সকলের প্রবাহে পতিত হইয়াছে.( অর্থাৎ অন্নাদিময়ের সঙ্গে একত্রে 
পরম্পরামুমারে আনন্দমময়ের উল্লেখ কর! হইয়াছে )। তাহা সবেও 
রববান্তরতহেতু আনন্দময়কে মুখ্য আত্মাই মনে করা যাইত কিন্তু 
তাহ! হইতে পারে না, যেহেতু তাহার প্রিয়াদি-অবয়ব-যুক্রত্থ, এবৎ 
শারীরত্ব শ্রতিতে উক্ত হইয়াছে । যদি আনন্দময় মুখ্য আত্মা হইত, 
তাবে প্রিয়াি অবয়বের সহিত তাহার সংস্পর্শ উক্ত হইত না। কিন্তু 
এন্থলে বলা হইয়াছে, “শ্রিয়ই তাহার শির? আর আনন্দময়ের 
শাৰীত শত. ‘উক্ত হইয়াছেঃ-- “এই আনন্দময় বিজ্ঞানময়ের, শারীর 
জলসা” “যখন তাহাকে শারীর বা শরীর-সনবদ্ধী বল! হইডেছে, তখন 
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প্রিয়া প্রিয়-সংস্পর্শ তাহার সন্বন্ধে বারণ করা অসাধ্য ৷ অতএব এই 
আনন্দময় আত্মা ও সংসারীই। এরূপ অনুমানের বিরুদ্ধে আমরা ধলি- 
তেছিঃ--“আনন্মময় আত্ম! পরমাত্মাই হওয়া উচিত। করেন? অভ্যান 
হেতু, অর্থাৎ আনন্দ শব্দ 'পুনঃ পুনঃ পরমাত্মার প্রতি প্রযুক্ত হওয়াতে । 
আনন্দময়কে লক্ষ্য করিয়াই বল! হইয়াছেঃ “রসে! বৈ সঃ” “তিনি 
রস-স্বরূপ, ইত্যাদি । ক্রত্যন্তরে উক্ত হইয়াছেঃ--“নবিজ্জানমানন্দং 
ব্রহ্ম ।” পত্রন্মের প্রতি আনন্দ শব্দের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ দ্বার! 
আনন্দময় আত্মাই ব্রহ্ম জানা যায়। আর যে বলা হয়, অন্নময়াদি 
অমুখ্য আত্মার প্রবাহে পতিত, অতএব আনন্দময় ও অমুখা আত্মা, 
সে দোষ হয না। যেহেতু আনন্দমযকে সর্বরান্তুব বলা হইয়াছে । 
মুখ্য আত্মার উপদেশ করাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। লোক-বুদ্ধি 
শানুদরণ কবিয়! অনাণুষনৃত এই আন্নময় দেহ, যাহা অতিমুঢ়দিগের 
নিকটে আত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহার আত্যুত্ব স্বীকার করিয়া, তাহারই 
শনুকরণে “মুষা-নিষি্ত দ্রুত ভাআদি প্রতিমার ন্যাঁয়”-_-অর্থাৎ মাটির 
ছাঁচে ঢালাই করা গলিত ধাতু-দূর্ততির ন্যায়, তাহার অন্তরস্ত, আবার 
অস্তরস্থের অন্তরস্থ, এই ক্রমাদুসারে পূর্বের পূর্বের সমানরূপ কল্পন! 
করিয়া, উত্তর উত্তর অনাত্বাকে আত্মা বলিয়া উল্লেখ করিয়া, শ্াতি 
স্ুবুদ্ধি লোকের পক্ষে সহজবোধা করিয়া, সর্ববাস্তবস্থ মুখ্য আনন্দময় 
আত্মার উপদেশ কতিয়াছেন। এরূপ ব্যাখ্যাই 'সর্ববাপেক্ষা অধিক 
সঙ্গত। অরুন্ধতী তাঁরা দেখাইতে হইলে, অমুখ্য বহু তারা একটির পর 
আর একটা অমুখ্য অরুন্ধতী বলিয়া দেখাইতে হয়। সর্বশেষে যে 
তাঁরাটি প্রদর্শিত হয়, তাহাই মুখ্য অরুন্ধতী । এম্বলেও সেইরূপ 
আনন্দময় আত্মার সর্ববান্তরত হেতু মুখ্য আঁত্মত্ব । আর যে বলিতেছ, 
মুখ্য আত্মার সম্বন্ধে প্রিয়াদি-শিরোবন্ধ কল্পন! অসঙ্গত? তাহা 
উত্তর এইঃ--যে সকল কার্ষ্যাত্যু! অন্তরতম নয়, তাহাদেরই অনুকরণে 
আনন্দময় আত্মারও উপাধি-জনিত শির আদি কল্পনা | পিযাদি-শিরোধৰ 
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সেই মুখা আত! আনন্দময়ের পক্ষে ত্বাভাবিকী নয়, অভএব আদোষ । 
পূন্বপূ বি অযুখ্য আত্মাকল জঙ্গময়াদি শরীর-পরস্পরাধুক্ত প্রদর্শিত 
হইয়াছে বলিয়াই, তদন্করণে আনন্দময় আত্মার ও শারীরন্ধ কল্পনা। 
সংসারী আত্মার স্যায় আনন্দসয়ের সাক্ষাৎ শারীরত্ব বলা উদ্দেশ 
নয়। অতএব ‘আনন্দময়: আত্মা পরমাত্মাই ৷” পাঠক দেখিবেন 
এস্ছলে আনন্দময় কোশের কোন উল্লেখ নাই । 


(ঘ)। বিবেক-চূড়ামশিতে পঞ্চকোষ বিভাগ । 

শস্করাচার্ধ্য তাঁহার নামীয় বিবেক-্চুড়ামণি গ্রন্থে ও পঞ্চকোশের 
বিচার করিয়া আত্মার ব্যতিরিক্তত্ব প্রদর্শন করিয়াছেল। তিনি 
বলিতেছেনঃ--“সরোবরের জল যেমন স্বশক্তি-সমুৎপন্ন শৈবালরাজি- 
দ্বার আবৃত থাকিলে দেখা যায় না, আত্। ও সেইরূপ স্বশক্তি- 
সমুৎপন্ন অন্নাদিময় পঞ্চকোশদাবা আবুত থাকাতে প্রকাশিত 
হয় না। শৈবাল দূরীকৃত হইলে সেই জলের ন্যায় এই পঞ্চকোশ- 
রূপ আবর্জজনামুক্ত হইলে,--শুদ্ধ, স্বয়ংজ্যোতিংস্বরূপ প্রত্যগান্র। ও 
প্রকাশিত হয়। সেই অপঙ্গ, অক্রিয়, প্রত্যগাত্যাকে»মুঙ্ঘাস হইতে 
তাহার ইিক! বা পুষ্পদণ্ডের ম্যায় এই দৃশ্য বর্গ হইতে পৃথক্‌ 
করিয়া দেখিতে হয় । অন্ন হইতে উৎপন্ন, অমন্বার! পুষ্ট, অস্থিমাংস 
চ্স্মাদিযুক্ত এই দেহই অন্মময় কোশ। ইহা বহু-অবয়ব-যুক্ত, নিয়ত 
পরিবর্তনশীল, ঘটাদির ন্যায় দৃশ্য এবং জড়। ইহা জ্ঞাতা বা আতা! 
নয়। পাণিপাদাদিযুক্ত দেহ আত্মা হইতে পারে না, কারণ দৈহিক 
অঙ্গচ্ছেদেও ( A॥৷putatin ) আঁত। থাকে, এবং নষ্ট অঙ্গ সন্বস্ধী 
শক্তির ও নাশ হয় না। আত্ু। শরীরাদির নিয়ামক, নিষম্য নয়। 
মুড়ের! মনে করে এই দেহই ‘আমি’, পণ্ডিতের মনে করেন দেহ এবং 
জীবের মিলিত নাম ‘আমি’, বিবেক-বিজ্ঞানী মহাজনের! সর্ধবদ? ব্রহ্মকেই 
প্রকৃত ‘আমি’ মনে করেন। এই অম্নময় কোশের অন্তরস্থ, ইহারই 
আত বা পিয়ামককপে প্রকাশিত, হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দিয়ের সঞ্চালক 
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হস্তপদাদি পঞ্চকর্স্ে নি প্রাণের ( Vitality.) নাম, প্রাণনয়, 
কোশ। তাহা হইতে শক্তি লাভ করিয়।, এবং: তাহ! দ্বারা পর্ণ ৃ 
হইয়া, এই অন্নময় কোশ সর্ব কার্যে প্রবৃত্ত হয়। ( Compare: 
the nervous system with its . motor and sensory" 
nerves )| এই প্রাণময় কোশ বায়ুবিকার মাত্র (558671558 by 
respiration ), এবং বাঁযুর হ্যায় অন্তরে বাঁহিরে গমনাগমন করে। 
প্রাণময় কোশের নিজের কোন ইফ্টানিফ্ট জ্ঞান নাই, অথবা আত্মপর 
বিচার-শক্তি নাই । ইহা সর্ববদ! পরতন্ত্র- বা পরার্থক (অর্থাৎ আত্মার 
অধীন )। অতএব প্রাণময় কোশ আত্ম! নয়। আবার এই প্রাণ- 
ময়ের অন্তরস্থ চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্রিয়, এবং মলের মিলিত নাম 
মনোময় কোশ। ইহাই “আমি, ‘আমার’ ইত্যাদি বিকল্পনার 
কারণ । লোকের ভিন্ন ভিন্ন নামাদিভেদ দ্বারা এই মনোময় 
কোশই লক্ষিত হয়। প্রাণময় হইতে এই মনোময় বলীয়ান, 
এবং প্রাণময়কে পুর্ণ করিয়া ইহা প্রকাশিত। মনোময়ের অঙ্গীভূত 
চক্ষুরাদি জ্ঞানেক্দ্রির-পঞ্চক এই সংসাররূপ বজ্ঞের পাঁচটা হোত! 
স্বরূপ, রূপ-রসাদি বিষয় সকল তাহার দ্বত স্থানীয়, 
এবং বাসনারাশি সেই যক্কের ইন্ধন স্থানীয়। এ সকল 
দ্বারা বদ্ধিত, বিজ্ঞ।ন-বিরহিত, এই মনোময় অগ্নি বিশ্ব-সংসার দগ্ধ 
করিতেছে। ( বিজ্ঞান-রহিত ) মনই সংসার বন্ধনের হেতুভ্ভুত অবিষ্ভা 
স্বরূপ, তাহ! হইতে পৃথক কোন অবিদ্যা নাই। মনই স্বপ্নকালে 
ভোগ্য বিষয় না থাকিলেও, স্বীয় শক্তি বলে ভোক্তংভো গ্যারি 
সমস্ত সুজন করে। জাগ্রৎকালেও মনই সমস্ত প্রকাশ করে। 
মনের কার্য্য সন্বন্ধে জাগ্রৎ অথবা স্বপ্নে কোন বিশেষ নাই। 
হৃষুপ্তি কালে যখন মন বিলীন হয়, তখন বিষয়-জাত, কিছুই. 
থাকে: না।” কিন্তু এই মনোময় কোশ ও আত্মা নয়, কারণ তাহা, 
আদ্বন্ত্বান্‌, পরিণামধন্্মী, দুঃখাত্মক, এবং জে »মাত্র (০০ ) 
[ থক - 


জ্ঞাত! ঝা ভ্রষটা (81০০১) কখনও জ্ঞেয় বা দৃষ্টির বিষয় ( object ) {. 
হইতে পারে না। অনোময়ের অন্তরস্থ বিজ্ঞানময় । বুদ্ধি, বুদ্ধিবৃত্তি, পা 
এবং চক্ষুরাদি বুদ্ধীন্দ্রিয--এই তিনের মিলিত নাম বিশুঞানময় কোশ। 
চক্ষুরাদি এ স্থলে মনোময় ' এবং বিজ্ঞানময় উভয় কোশের মধ্যে 
সাধারণ বলিয়। বর্ণিত হুইতেছে। (নিশ্চয়তা এবং) কর্তৃত্ব 
ইহার লক্ষণ, এবং ইহাই লোকের সংসার গতির 
কারণ।  চিশুপ্রতিবিম্বজনিভ শক্তিযোগে বিজ্ঞান নীমক্ 
প্রকৃতির বিকার, “আমিই জ্ঞানধান এবং ক্রিয়াবান»_-এই 
বোধ হেতু, দেহেন্দিয়াদিতে অজত্র ঘোর আমিত্ব অভিমান 
করিয়া! থাকে। এই অহং স্বতাবই জীব,__তাহাই কর্তৃত্ব ভোক্তৎ 
ত্বাদ 'সর্ধ্ব ব্যবহারের আস্পদ। জাগ্রদাদি অবস্থা এবং সুখ 
“ভুঃখাদি ভোগ এই জীবেরই । পরমাত্মার অতি নিকট হওয়াতে, 
এই 'বিজ্ঞানময় কোশের প্রকাশ অত্যধিক । বিজ্ঞান-কোশরূপ 
উপাধিতে আমিহু বোধই সংসার গতির কারণ । এই বিজ্ঞানময়ই 
প্রাণমধ্যে এবং হৃদয়ে জ্যেতিরূপে প্রকাশিত। এই বিজ্ঞীনোপাধি- 
যোগে, কুটস্থ আত্মা! কর্তৃহ-ভোক্তস্বাদি লাভ করে। বুদ্ধির 
সহিত তাদাক্ত্যাধ্যাস-দোষে কুটস্ছু আত্মাও মিথ্য। পরিচ্ছিন্নের ম্যায় 
দেখায়, এবং সর্বাত্মক হইয়া ও মৃত্তিক। হইতে মৃণ্ময় ঘটাদি 
 বস্ত-বিশেষের পার্থক্যের হ্যায়, আপনাকে আপন! হইতে পৃথক্রূপে 
কল্পনা করে।” (১৫-১৯২) শঙ্কর আবার বলিতেছেন “উক্ত বিজ্ঞান- 
সয় কোশও বিকারাত্মক, জড়, পরিচ্ছিনন, ব্যভিচারী ( পরিবর্তনশীল ), 
এবং অনিত্য দৃশ্য মাত্র ( ০৮}e০৮ ), অতএব তাহ! পরমাত্যু| নয়'। 
' এই বিদ্ঞানময়ের অন্তরত্থ, তামস-বৃত্তি-যুক্ত, প্রিয়াদিগুণক, ইষ্ট 
লাভের প্রকাশ মাত্র আনন্দ-প্রতিবিশ্বযুক্ত, আনন্দময় কেশ! পুণোর 
অনুভবে তাহার অভিব্যক্তি । এজন্য কৃতিমান নু? স্বয়ং আনন্দ- 
, "রূপ হইয়া বিনা বনে সুখী হয়েন। ন্ুযুপ্তি কালে, এই আনন্দময় 
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কোশের বিশেষ প্রকাশ । ইষ্ট দর্শন হইলে স্বপ্নে এবং জাগরিত কালে 
তাহার কথঞ্চিৎ প্রকাশ । কিন্তু এই আনন্দময় কোশও' সোপাধিক, 
প্রকৃতির বিকার, স্তুকৃত ক্রিয়ার কার্য বা ফল, এবং বিকার-সংঘাঁতের 
অন্তর্গত, অতএব তাহাও আত্য নয়। এইরূপে যুক্তি এবং আর্শতদ্বারা 
পঞ্চকোশের আতন নিষিদ্ধ হইলে, সেই নিষেধের সীমাঁভূত চিৎ- 
স্বরূপ সাক্ষীই অবশিষ্ট থাকে, যাহাকে স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ কুটস্থ 
আত্মা বল! বায়। সেই কুটস্থ আত্ম! পঞ্চকোশ হইতে ভিন্ন, জাগ্রদাদি 
তাবস্থাত্রয়ের সাক্ষী, নির্বিবিক।র, নিরঞ্জন, এবং সদানন্দ স্বরূপ । ধীরগণ, 
তাহাকেই স্বীয় আত বলিয়া জানেন”ঞ্ক ২১৪--২২০। 
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(উ) স্থল, সুক্ম, এবং কারণ শরীর | 

উল্লিখিত পঞ্চকোশ বিভাগের অন্ছুকরণে শরীরত্রয়ের ও বিভাগ: 
দৃষ্ট হয়ং-(১) পঞ্চীকৃত ব! মিশু অর্থাৎ স্কুল পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত 
হইতে উৎপন্ন এই স্থূল শরীর কর্মফল ভোগের আয়ত্নস্বরূপ । 
জাগ্রওকালে বাহেন্দ্রিয় দ্বারা স্কুল শরীরেই স্থূল বাহ্য পদার্থ সকলের, 
অনুভূতি হয়। ্গছব গৃহমেধিনঃ৮-_গৃছস্থের গৃহের স্যায়,__এই 
স্থূল শরীর জীবের বাসগৃহ স্বরূপ । জন্ম, জরা, মরণ, এবং স্ব লত্বাদি' 
এই স্থুল শরীরের ধৰ্ম্ম । বর্ণাশ্রমাদি নিয়ম, নানা প্রকার রোগ, মান, 
অপমান, ইত্যাদি স্থূল শরীরেরই অবস্থা ভেদ। (২) অপঞ্চীকৃত বা 
অমিশ্রা অর্থাৎ সুক্ষ পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন লিজ বা 
সুক্ষ শরীর। বাগাদি পঞ্চকর্থেন্ট্িয়। শ্রবণাদি পঞ্চজ্ঞানেন্নরিয়, 
প্রাণাপানাদি পঞ্চ প্রাণ, আকাশাদি পঞ্চ সুক্মমভূত, বুদ্ধাদি, অবিদ্ধা। 
কাম, এবং কর্ম্ম, এ সমস্তের মিলিত নাম সূষ্মন শরীর । অজ্ঞানবশতঃ 
বাসনার অধীন্ন হইয়া, এই সূল্ম শরীরই কর্মফল সকল. ভোগ ন্করে॥ 


* আধুনিক মনোবিজ্ঞানের প্রদর্শিত মনোরৃত্তি সকলের সহিত প্রাচীনদিগের 
প্রদর্শিত মন-বুদ্ধযাদির সামন্রস্ত প্রদর্শন করা কঠিনঃ--ইন্ডরিয় সন্নিকর্ষ (Sensation), 
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Ls স্থল শরীর হইতে পৃথক্রূপে, এই সঙ্গম শরীরের অনুভূত ত 
হয় (৩) আবার ন্থযুপ্তিকালে স্থল অথবা সুক্মন উভয় শরীর সম্বন্ধেই 
আমাদের কোন জ্ঞান থাকে না । অথচ সেই সুযুপ্তির্প বীজাবস্থ। 
হইতে নীজাঙ্কুরের ন্যায়, স্থল এবং সুন্ষন উভয় শরীরই নির্গত হয়। 
নৃযুপ্তিরূপ এই বীজাবস্থার নাম কারণশরীর । “স্থখমহমসাপৃসং৮- 
‘আমি সুখে নিদ্ৰিত ছিলাম,’ গাঢ নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলে, 
সকলেরই এইরূপ স্মৃতি হয়। স্থতি পূর্ববানুভূতি-মূলক। অতএব 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, স্ুষু্ডিকালে এ সুখানুভূতি বর্তমান ছিল। 
জাগ্রং কালে তাহারই স্মরণ হয়। কুটস্থ আত্মা উক্ত স্থুল-সুক্মম- 
কারণ শরীরত্রয়ের অতীত,--অথচ তাহাদের সাধারণ এবং নিত্য 
আশ্রয়। এজম্য কুটন্থ আত্মাকে তুরীয় (চত্ুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ) 
আত্। বলা যার! কেহ হয়ত প্রশ্ন করিবেন যে, পূর্বোক্ত কোশ- 
পঞ্চক, অথবা শরীরব্রয় বিভাগের উদ্দেশ্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে 
আমরা এই মাত্রই বলিতে পারি, যে পত্রাদি হইতে পুথক. করিয়া মুঞ্র- 
ঘাসের পুষ্পদণ্ডের ব্যতিরিক্তত্ব প্রদর্শনের ন্যায়, দেহমনাদি হইতে পৃথক্‌ 
করিয়া আত্মার ব্য'তরিক্তত্ব প্রদর্শনই উদ্ভেশ্য,--যেন দেহাদিতে 
অনাসক্ত ব্রহ্মজিজ্ঞান্ত এঁহিক অথব! পারত্রিক স্ুখ-বাসনা-জনিত 
সর্বপ্রকার বিক্ষেপমুক্ত হইয়া পরমেশ্বরে “প্রণিধান” অর্থাৎ ভক্তি- 
পূৰ্ব্বক পরমেশ্বরের সেবা, অথবা তুরীয় আত্মার ধ্যান-ধারণ। ছারা, সেই 
পরমেশ্বরে অথবা তুরীয় আত্মাতে সমাধি বা চিত্তের একাগ্রতা লাভ 
করিতে পা পারে ক, 


সপ 


প্র ক্ষ চান্ুতুতি 5 (Perception), স্মৃতি (Memory), কল্পনা (linugination). 
ভাবাবেশ (E॥০৮৷৷৷৷), বাসনা (09917), পুরুষকার (111), মনোযোগ (At- 

৪79১) প্রাচীনদিগের মতে এ সকলই মনবৃদ্ধাদির অস্বর্গত । এ সকলের 

মধ্যে যাহা কিছু সংশয়াত্মক, তাহাই প্রাচীনদিগের মতে মনের বৃত্তি, এবং যাহ! 

কিছু নিশ্চয্নাস্মক, তাহাই তাহাদের মতে বুদ্ধির বুত্তি। এই মাত্রই বলা যায়! 

... * পাতঞ্জল দর্শনে ধারণা, ধ্যান, এবং সমাধি--অষ্টাঙ্গ যোগের এই তিনটি 

এসপুরঙ্জ--এই রূপ বর্ণিত হইয়াছে ঃ-(১) ধাঁরণা “দেশবন্ধশ্চিতন্ত” অর্থাৎ বিষয়ান্তর 


বৃহদারণ্যক ভাষ্য স্মার ব্যতিরিক্তত্ব বিচার । ৯৫৫. 


॥ 
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(চ)। বুছদারণাক ভাষ্যে আস্মার বাতিরিক্ত বিচার | 

বুহদারণ্যক ভাষ্যে জনক-যান্ঞবন্ধ্য সম্বাদের বাখ্যা উপলক্ষে, 
শঙ্করাচার্য্য এই দেহেন্দ্রিয়-মন বুদ্ধ্যাত্যক কার্য্যকরণ-পিণ্ডের সম্বন্ধে 
যে অতি সূগ্ন পাণ্ডিত্য-পুর্ণ বিচার করিয়াছেন, তাহাতে পূৰ্ব্রোক্ত 
পঞ্চকোষ বিভাগ, অগনা শরীরত্রয় বিভাগের কোন উল্লেখ না করিয়া, 
কেবল মাত্র দার্শনিক যুক্তি অবলম্বন দ্বারা আত্মার ব্যতিরিন্তত্ব 
প্রদর্শন করিয়াছেন। আমর! দেই বিচারের কতক অংশ অনুবাদ 
করিয়া! পাঠকের স্মক্ষে উপস্থিত করিতেছি। জনক প্রন 
করিতেছেন $--হে যাজ্ববন্থ্য, আদিত্য অস্তমিত হইলে, চন্দ্র অস্তমিত 
হইলে, অগ্নি নির্ববাপিত হইলে, বাক্য শান্ত হইলে, এই পুরুষ কোন্‌ 
লোতিকে আশ্রয় করে?” যান্রবন্ধ্য এই প্রশ্নের উত্তরে 
বলিতেছেন 2--*আত্মাই তাহার জ্যোতি, সেই আতস্ম-জ্যোতিতে 
সে অবস্থান করে, চলে, কন্ম করে, এবং ইতস্ততঃ গমনাগমন 
করে ।% | 

ইহার উপরে শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন £--জা গ্রৎ কালে 
চক্ষুরাদি বহিমুখকরণ সকল আদিত্য-জ্যোতি দ্বার! অনুগৃহীত 


ক পপ ৯ পপ পপ জা প্রা লা পা পপ পা 


পর্সিহার পুর্বক, না'ভচক্রে, হৃদয়পদ্বো নাঁসাগ্রে, অথবা অন্য কোন বাহা 
বিষয়ে চিত্তের শ্তিবীকরণ। (২) ধান “তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধাঁনং 1৮ 
অর্থাৎ সেই স্থিরচিন্তে প্রতায় বা চিন্তার একতানতার নাম ধ্যান। ধ্যেক্ 
বিষয়ের চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তার পরিহার দ্বারা নিরস্তর সেই ধ্যেয় বিষয়েরই 
চিন্তা প্রবাহের উৎপত্তির নান ধান। € ৩) সমধি--“তদেবার্ধমাত্রনির্ভানং 
স্বর্ন, “ঠ্যনিন সমাধিঃ৮-অথাঁং সেই ধাঁনই গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে, যখন সেই 
ধোর বস্তু চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে যেন চিন্তা প্রবাহও আপন 
স্বরূপত্ব বিশ্বত হইয়া, ন্বরূপ-শৃন্ততা প্রাপ্ত হয়, ইহারই নাম 'সমাধি। 
বিভৃতিপাদ ১, ২.৩। ঈশ্বরৌপাসনা সম্বন্ধে পাতঞ্জল বলিতেছেন £:--“সমাধি 
সিদ্ধিরীশ্বর প্রশিধাণা২,৮-ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা অর্থাৎ ভক্তিপুর্্বক ঈশ্বরের 
আরাধনা ্সথবা ঈশ্বরে আস্ম-সমর্পণ দ্বারা সমাধি লাভ হয়। সাঁধনপাদ_-৪৫1 

* “অন্তমিত আদিত্যে যাঁজ্বন্ধ্য চক্রমস্যস্তমিতে শাস্তেহঘৌ শাস্তাগ্নাং 
বাঁচি কিং-জ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ,. ইত্যাত্মৈবাস্ত .জ্বোতির্ভবতীত্যাত্মনৈবায়ং 
জ্যোঁতিষাস্ডেপল্যয়তে কর্ম্মকুরুতে বিপলোভীতি।” ৬ ্ৰা১-অঃ- -বুহুদ[বণ্যক | 


১৫৬ ভীম শঙ্করাচার্য্য ৷ 
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হইলেই, এই পুকষের অর্থাৎ জীবের জাগএদ্বিষয় সম্বন্ধে সম্ধযবহারাদি 
স্ুটতর হয়। ইহ! দ্বারা দেখা যায় জাগ্রৎকালে, স্বীয় অবযব-সঙ্ঘাত 
হইতে ব্াতিরিক্ত জ্যোতি ছারাই এই পুরুষের জ্যেতিঃ-কা্ণ্য দিদ্ধ হয়। 
ইহা হইতে অনুমান কর! ফায়,_-যে সমস্ত বাহু-জোতি যখন প্রত্যন্ত- 
মিত হয়,__যেমন স্বপ্ন এবং শুযুপ্তিকালে, এবং এরূপ অবস্থা ঘটিলে, 
জাগ্রৎকালেও,--তখনও স্বীয় অবয়ব-সঙ্ঘাত হইতে ব্যতিরিক্ত কোন 
প্রকার জ্যোতি দ্বারাই তাহার জ্যোতিঃ-কার্য্য সিদ্ধ হয়। শ্রপ্নকালে স্বীয় 
দেহাদি অবয়ব-সঙ্ঘাত হইতে ব্যতিরিক্ত জ্যোতিদ্বারা জ্যোতিঃকার্য্য-সিদ্ধি 
হুইতেও দেখা বায়,_যেমন স্বপ্নে দেহ অচেতন থাকিলেও স্বপ্নকালীন 
 বন্ধু-সঙ্গম-বিয়োঁগ-দৰ্শন, বা দেশাসন্তর গমনাগমনাদি প্রত্যক্ষ হয়। 
আর স্ুযুণ্তডি হইতে উত্থানান্তেও ‘সুখে আমি নিদ্রিত ছিলাম, কিছুরই 
জ্ঞান ছিল নাঁ”--এইরূপ স্মৃতি হয়। অতএব দেখা যায় দেহেন্দিয়াদি 
হইতে ভিন্ন, আদিত্যাদি বাহ্য জ্যোতি হইতেও ভিন্ন, কোন জ্যোতিঃ 


আছে। তবে সেই জ্যোতি কি ? আত্মাই তখন (অর্থাৎ হ্বপ্রাদিকালে )' 


সেই পুরুষের জ্যোতি হয়। আদিত্যাদির ব্যতিরিক্তত্ের দৃষ্টান্ত হইতে 
অনুমিত হয় যে আত্মাও কাধ্য-করণরূপ ্বক্কীয় অবয়ব-সঙঘ।ত হইতে 
ব্যতিরিস্ত, আদিত্য দি বাহ জ্যোতি যেমন দেহাদি হইতে ব্যতিরিক্ত। 


আত্মা কার্ধা-করণ সকলের অবভাসক ( প্রকাশক ), স্বয়ং অন্য কোন: 


ব্যতিরিক্ত জ্যোতি দ্বারা অনবভাস্তমান, ইহাই বলা হুইতেছে। সেই 


আত্মজ্যোতি অন্তরস্থ। পারিশেষ্য দ্বার! অর্থাৎ সমস্ত চলিয়া গেলেও" . 


আত্মা পরিশিষ্ট থাকে, অতএব জান! যায়, যে আত্ম-জো1তি কাধ্যকরণ 
হইতে ব্যতিরিক্ত। কার্যয-করণ-সংঙ্বাতের অনু গ্রাহক বাহ আদিত্যাদি 
জ্যোতি যে কার্যয-করণ হইতে ব্যতিরিক্ত, তাহা চক্ষুরাদি করণ দ্বারাই 
উপলভ্যমান দৃষ্ট হয়। অপরদিকে 'বদিও আদিত্যাদি জোভি এবং 
বাক্রাদি উপরত হইলে, চক্ষুরাদি দ্বারা চক্ষুরাদি হইতে ব্যতিরিক্ত 


পন /কোন জ্যোতির উপলব্ধি হয় না, তাহা হইলেও চক্ষুরাঁদি হইতে 


~~ 


| সৃহদারণযক ভাখো আঁত্মারি ব্যতিরিক্তত্ বিচার), 1. Sea | 
পপ RAAT ৯ 
বিদিত সেই আত্ম জ্যোততির কাৰ্য্য তখনও দেখা যায়, - যেহেতু, 


বাহ জ্যোতি উপরত, হইলে, সেই পুরুষ আত্ম-জ্যে তিতেই অবস্থান ৷ 
করে,চলে,কর্ম্ম করে,এবং ইতস্ততঃ গমনাগমন করে । ইহা দ্বার! নিশ্চয় 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে সেই আত্ম-জ্যোতি অন্তরস্থ, অভৌতিক, এবং 
'আদিত্যাদি হইতে তিম্ন। এজন্যই সেই জ্যোতি চক্ষুরাদ্ির অগম্য ।৮ 
অনন্তর শঙ্কর প্রতিপক্ষের আপত্তি বর্ণন করিতেছেন $= ' 
“সমান জাতীয় দ্বারাই সমানজাতীয়ের উপকার দৃষ্ট হয়, 
অতএব “সেই জ্যোতি; অন্তরস্থ এবং আদিত্যাদি ভৌতিক 
জ্যোতি হইতে অন্য প্রকার”--একখ! বলা ঠিক্‌ নয়। কেন ?. 
উপক্রিয়মান কার্ধ্যকরণ-সঙ্ঘাত ভৌতিক । তাহার সমানজাতীয় ' 
আদিত্যাদি-সদৃশ ভৌতিক পদার্থ দ্বারাই সেই ভৌতিক কার্য্যকরণ 
সঙ্ঘাতের উপকার হইতে দেখা যায় । দৃষ্টের অনুরূপই অনুমান করিতে 
হয় । কার্য্য-করণ হইতে ব্যতিরিক্ত, কাধ্য-করণের উপকাঁরক, জ্যোতি 
বিষয়ে আদিত্যাদ্ির তুল্য, অথচ আদিত্যাদি হইতে ভিন্ন- 
জাতীয়,__অর্থ/ৎ অন্তরস্থ, যদি সেরূপ কোন জ্যোতি থাকে, তবে, 
ভৌতিক কর্ধ্য-করণ-সঙ্বাতের উপকারকত্ব হেতু, তাহাকেও 
কার্ধ-করণের সমান জাতীয়, অর্থাৎ আদিত্যাদি-জ্যোতির . 
ন্যায় ভৌতিকই অনুমাণ করিতে হয়। আর যদি অস্তরস্থত্, 
' বং অগ্রত্যক্ষত্ব হেতু চক্ষুরাদি জ্যোতি হইতে সেই জ্যোতির 
বৈলক্ষণ্য ব| ভিন্ন জাতীয়ত্ব অনুমান করা হয়, দে অনুমান অনৈকাস্তিক 
(অর্থাৎ নিশ্চয়তা-শূন্য ), কারণ চক্ষুরাদি জ্যোতি ও অস্তরস্থ এবং অপ্র- 
ত্যক্ষ--( চক্ষু কখনও নিজেকে নিজে দেখে না)।. অতএব. 
তুমি যে বণিতেছ £_'দেহাদি হইতে বৈলক্ষণ্যযুক্ত আত্ম-.. 
জ্যোতি সিদ্ধ হইতেছে'--এরূপ বলা তোমার মনোঁরখ :: 
মাত্র। বরং যে হেতু কার্ধ্য-করণ সং ‘ঘাত থাকিলেই মাত্র সেই. 
ক্্যোতিও থকে, অতএদ সেই জ্যোতি কাধ্য-করণ' সংখাতেরই ধর্ম, | 


থিউরি পিস্তল তা পক জনি শি লিটা? ০৪০১৮ 
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এন্সপই অনুদান টির হয়। সায়ান্ততঃ কনা ) যাহ! 
সত্য দেখ! যায়, তাহার সহিত তোমার অনুমানের ব্যভিচারিত্ব 
(0138897১৩১৮) হেতু, তামার অনুমান প্রমাণ-যোগ্য শয়। 
সামান্যতঃ দৃষ্টের বলেই তুমি প্রমাণ করিতেছ, যে আদিত্যাদির 
ন্যায় সেই জ্যোতি কার্যকরণ হইতে ব্যতিরিক্ত। প্রতাক্ষ দৃষ্টকে 
অনুমান দ্বারা বাধিত করা যায় না। প্রত্যক্ষ দেখা যায় বে এই কাঁ্ধ্য- 
ক্করণ-সংঘাতই দেখে, শোনে, মনন করে, এবং জানে। যদি কার্থ্য- 
করণসংঘাতের উপকারক কোন অস্তজেঠাতি থাকে, তবে তাহাও 
আদিত্যাদিরই ন্যায়, আত্মা নয়, আদিত্য দিতুল্য অন্য কোন ভৌতিক 
জ্যোতি হইবে। এই কাব্য-করণ সঙ্ঘাতই দর্শনাদি ক্রিয়া করে 
বলিয়। আমর! প্রত্যক্ষ করিতেছি, অতএব এই কার্্যকরণ সংঘাতই 
আত্মা হইবে। অন্য কিছু আত্মা নয়। কারণ প্রত্যক্ষের সহিত 
বিরোধ হইলে, অনুমান প্রমাণরূপে গণ্য হইতে পারে না । যদি 
বল এই দেহ।দি-পিগু দর্শন ক্রিয়ার কর্তা বা আত্ম। হইলে, 
তাহা অবিকল পূর্ববরূপ থাকিলেও কেন তাহাতে দর্শনাদি ক্রিয়ার 
কর্তৃত্ব কখনও থাকে, এবং কখনও বাঁ থাকে না? ইহাতে কোন 
দোষ হয় না। কারণ দেহাদিতে দর্শনাদি-ক্রিয়ার কর্তৃত্ব সময়ভেদে 
দৃষ্ট ন হইলেও, যখন তাহা দৃষ্ট হয়, তখন তাহা অশ্বীকাঁর কর! 
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সঙ্গত হইবে না, যেমন খদ্তোতের প্রক৷শাপ্রকাশকত্ব উভয়ই দুষ্ট: 


হয় বলিয়া, থগ্োতের দৃশ্যমান প্রকাশকত্বের অন্য ব্যতিরিক্ত 
কাঁরণান্তর অনুমান করা যায় না। এরূপ করিলে যে কোন সামান্য 
( Generlisation ) দৃষ্টে সকলই সর্বত্র অনুমান করা যায়। 
তাহা কর! কাহারে! অভিপ্রেত নয়। আর পদার্থ মাত্রেরই যে 
| 'স্ৰভাব-বিশেষ না আছে. এমন নয়,__যেমন অগ্নির উষ্ণ-স্বভাবতা 
নিমিৱান্তর-জনিত নয়, অথবা জলের শীতলতা প্রাণীগণের পুর্ব্বকৃত 
* ধৰ্্মাধৰ্ম্মাদির অপেক্ষা করে না। এরূপ হইলে ধর্ম্মাধর্স্মাদিরও 
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নিনিত্তান্তরাপেক্ষয় প্রসঙ্গ হউক । তাহ! নয়, কারণ তাহা হইলে 
অনবস্থাদোষ ( Fallacy. of endless “regress ) কড়া & 
তাহা কেহ ইচ্ছ৷ করে ন11” (২৬--দ্রেহাত্মবাদ খগ্ুন' জ্রষ্টব্য )। .. 
এইর্ূপে অতি বিশদভাবে প্রতিপক্ষের আপত্তি বর্ণন করিয়া, 
শঙ্কর তাহা খণ্ডন করিতেছেন £--“তাহা নয়,_-কারণ স্বপ্নেতে এবং 
স্মৃতিতে পূর্বব-দৃষ্টের দর্শন এবং স্মরণ হইয়! থাকে ।” একখাই বিস্তারিত 
ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেছেন :-"স্বভাববাদী বলেন দর্শনা ক্রিয়া 
দেহেরই কার্য।, দেহ-ব্যতিরিস্ত অন্য কাহারও নয়। যদি তাহাই হইত, : 
যদি দর্শন-ক্রিয়! দেহেরই কার্য্য হইত, তবে সেই দেহ --যাঁহাকে দর্শন 
ক্রিয়ার কর্তা কল্পনা করা হইতেছে,--দেই দেহ জাগ্রৎকালে সচেতন 
থাকিতে, যে বস্তু যেরূপ দর্শন করিয়াছিল, স্বপ্ন কালে যখন সেই দর্শক 
দেহ অচেতন থাকে, তখন পূর্বব-দর্শকের অভাব অর্থাৎ অচেতনত্ব হেতু, 
সেই বস্তুর সেইরূপ দর্শন লাভ হইত না। চক্ষু নয্ট হইলে পরে, অন্ধ 
হইয়াও লোকে যখন স্বপ্ন দর্শন করে, তখন চক্ষু থাকিবার সময়ে পূর্বে 
যে বস্তু যেরূপ দেখিয়াছিল, অন্ধ হইলে পরেও স্বপ্নে সেই বস্তু 
সেই রূপই দর্শন করে, অন্ধ-ব্যক্তি শাকদ্বীপাদি-সদ্বন্ধী অদৃষ্টপূর্বৰ বস্তু 
মাত্র দেখে না। এতদ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইতেছেঃ--ষে ব্যক্তি চক্ষু 
নষ্ট হইলে পরেও ন্বপ্সে পূর্ববনদৃষ্ট বস্তু দেখে, সে ই চক্ষু থাকিতে: 
“ৰ অর্থাৎ অন্ধ হইবার পূর্বের ) তাহা দেখিয়াছিল, চক্ষু বা দেহ দেখে 
নাই । যদি দেহ বা চক্ষুই দ্ৰফ্টা হইত, তবে যে চক্ষু তাহা দেখিয়াছিল, | 
সেই চক্ষু উৎপাটিত হইলে পর, সেই উদ্ধৃত-চচ্ষু অন্ধ আর বসে 
সেই পূর্বব দৃষ্ট বস্তু দেখিত না। লোকে এইরূপ প্রসিদ্ধিও 
আছে ঃ--"পূর্বেব আমি হিমালয়ের শৃঙ্গ দেখিয়াছিলাম ( ইহাতে, 
অনুমান হয়, শঙ্কর হিমালয়ে গমন করিয়া ছিলেন, কিন্ত আনন্গিরি' 
নামীয় গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই), অন্ত স্বপ্নে তাহা দেখিলাম, 
উদ্ধত-ক্ষু অন্ধদিগেরও এইরূপ অনুভব হয় । অতএব চক্ষু: উদ্ধত সত 
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হইলে পর স্বপ্নে যে পূৰ্বব-দৃষ্ট বত বব দর্শন করে, চক্ষু অনুস্ধৃত ্‌ 


অবস্থায়ও সেই ব্রিফ । চক্ষু বা দেহ ভ্রষউ। নয়, জান! গেল। 
আবার 'স্বৃতি সম্বন্ধে ও লেইঙ্গপ দেখা বায়ঃ-বে ভ্রন্টা লে ই 
র্ভা। ত্রষ্টা এবং ন্বর্তী এক। এ জন্যই ক্রষটা চক্ষু দ্বারা পূর্বের 
যে বস্তু যেন্ধপ দেখিয়াছিল, চক্ষু নিমীলিত করিয়া! ও, স্তি পটে 
সে পূর্ববদৃষ্ট বস্তু পুরর্ববশড দর্শন করে। চক্ষু নিসীলিত করিয়া বে 
দ্ৰষ্টা প্মৃতিপটে পূর্বব্ৃষ্ট বস্তুর রূপ পুর্ববব দর্শন করে, সেই 
জ্টাই চক্ষু দ্বারা তাহ! পূর্বের দর্শন করিয়াছিল। চক্ষু ভ্রফ্টা নয় 
ইহাই জান! ঘায়। আর মৃত্যুর পর, অবিকল পূর্ববর্নূপ থাকিলেও, দেহ 
জপাদি দর্শনে অক্ষম হয় । ঘেহ ভ্রষ্টা হইলে, মৃত্যুর পরেও দেহে 
দর্শনাদি ক্রিয়া-শক্তি খাকিভ। অতএব যাহার অপায় হইলে, দেহে 
দশনাদি ক্রিয়া-শক্তি থাকে না, এবং যাহা! থাকিলে দেহে দর্শনাদি 
বক্ষয়া-শক্তি থাকে, তাহাই দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্তা । দেহ দর্শনাদির 
কর্তা নয়, জানা বান্ন। পুনরায় এতদ্ছারাও দেখা যায় চক্ষুরাদি 
নর্শনাদি ক্রিয়ার কর্তা নয়। যাহা আমি দেখিয়াছিলাম, তাহ! আমিই 
স্পর্শ করিতেছি,--অর্থাৎ যে দ্রষ্টা, সে ই স্প্রন্টা । দর্শন এবং 
স্পণর্শনের ভিন্ন-কর্তৃকত্ব সম্ভব হইলে, আমাদের এরূপ একত্ব অনুভব 
হইত না । যদি বল তবে মনই কর্তা,--তাহ1ও. নয়, কারণ মনও গ্রাহ্ 
বিষয় ( অথন। বৃত্তি ) মাত্র, রূপাদিরই তুল্য । মনও দর্শনাদির ম্যায় 
কাৰ্য্য মাত্র, অতএব মনেরও দ্রষ্ট,ত্বাদি কল্পনা অসঙ্গত। যে দ্রষ্টা, 
সে ইস্প্রফটী, সে ই মন্তা, ( অর্থাৎ দর্শন, স্পৰ্শন, এবং মননাদি কার্য, 
এবং চক্ষু, ত্বক্‌, এবং মনাদি করণ,_-এই সমস্ত হইতে ব্যতিরিস্ত এক 
আত্মাই সকলের কর্তা! )। অতএব সিদ্ধ হইতেছে, সেই আঁত্ম-জ্যোতি 
অন্তরপ্থ, এবুং আদিত্যাদি বাহ জ্যোতির স্থায় ঢনেহেন্তরিয়মনাদি 
হইতে ব্যতিরিক্ত ।” 

, গজাবার যে বলা হইয়াছে ‘সমান জাতীয় বা ভৌতিক আদিত্যানি 
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দ্বারাই কার্য্যকরণ-দংঘাতের উপক্রিয্মীনত্ব দৃষ্ট হয়, অতএব সেই 
অন্তরস্থ জ্যোতি ও কার্য্যকরণাদির সমান জাতীয়, অর্থাৎ তৌতিক 
তানুমান করাই সঙ্গত,’ --তাহা সত্য নয়। উপকার্য্য এবং উপকারক 
ভাবের মধ্যে সেরূপ কোন নিয়ম দেখা খায় না। সমান জাতীয় 
পার্থিব ইন্ধনার্দি বারা যেমন অগ্নি-প্রজলনের উপকার হয়, সেইরূপ 
ভিন্নজাতীয় জল দ্বারাও বৈহ্যতাগ্সি এবং জঠরার্রি প্রস্বলনের উপকার: 
হইতে দেখা যায়। অতএব উপকার্ধযা এবং উপকারক ডাক 
সন্বচ্ষে সমানজীতীয়-অসমানজাতীয় কোনরূপ নিয়ম নাই। কখনও 
সমানজাতীয় মনুষ্যাদি দ্বারা মনুষ্যাদির উপকার হয়। কখনও বা 
স্থাবর বা! পর্থাদি ভিন্নঙগাতীয়দ্বারা উপকার হয়।* আত্জ্যোতি ফে 
কার্ধ্য-করণ সংঘাতের ধর্স্স নয়, এবং কার্যাকরণ হইতে ব্যতিরিক্ত, 
তাহা প্রতিপাদন জন্য শঙ্কর পূর্বের যে সকল যুক্তি বিন্যাস করিয়াছেন, 
সংক্ষেপে তাহার পুনরাবৃত্তি করিতেছেনঃ--“সেই জ্যোতি কার্য্যকরণ 
ঘাতেরই ধর্ম, এই যে বলা হয়, তাহা হইতে পারে না, কারপ তাহ!তে 
অনুমান রিরোধ,--'আদিত্যাদি জ্যোতির হ্যায় সেই জ্যোতি ও কাধ্য- 
করণ সংঘাত হইতে ব্যতিরিক্ত'--এই অনুমানের দছিত বিরোধ । 
‘আত্ম-জ্যোঁতির কার্য্য-করণ-ধর্ম্মস্ব' প্রুতিপঙ্ষের প্রতিপান্ত (প্রতিজ্ঞা) । 
* কিন্তু যেহেতু মৃত্যুর পর আস্মজ্যোতির অদর্শন হয়, অতঞব দেহ-রীপ 
ঠ্ৰীর্য্যকরণ-পিণ্ডের সহিত আত্ম-জ্যোতির তল্তাবতাঁবিস্ব অসিদ্ধ। প্বপ্স 
এবং স্মৃতি হেতু ভ্রষ্টা দেহ হইতে ভিন্ন বস্তু  অর্থাস্তর-ভুত ) প্রাতি- 
পল্প হইতেছে । আর যে খগ্ঠোতাদির কাদাচিৎক প্রকাঁশাপ্রেকাশক তের 
কথ! বল! হইয়াছে, তাহ! ঠিক্‌ নয়, কারণ পক্ষা্দি অবয়বের সক্ষোচ 
এবং বিকাশই তাহাদের সেই প্রকাশাপ্রকাশকনের নিমিত্তভৃত ছেতু ॥ 
জন্ভএক দেহেন্দিয়াদি হইতে ব্যতিরিক অন্তরস্থ জন্ম পলো নতি 
জাছে” ॥ 


{ 5৬২ জীমং | 


PO SON CSTE পি লং Aes ene সম ee সি তত ON RUA পাত HOO A পিল পাতি BE বিরাগ আদান সপ 


(চ) বৃহ্দারণ্যক ভাষ্য বুষ্যা দির সহিত আত্মার সব্বন্ধ বিচার। 

পরের মন্ত্রে আবার জনক প্রশ্ন করিতেছেনঃ---"“কোন্টা আত্মা”? 
যাঞ্তবহ্ধ্য উত্তর করিতেছেন: প্রাণ সকলের ( Vital functions 
and 01778 ) মধ্যে এই যে বিজ্ঞানময় হুদি-স্থিত অন্তর্জ্যোতিঃ- 
স্বরূপ পুরুষ ।”% ৭॥ 

ইহার উপরে শঙ্কব তাঁছার ভাষ্যে বলিতেছেন :--“যদিও আত্মার 
ব্যতিরিক্রত্বাদি সিদ্ধ হুইল, তথাপি আদিত্যাদির অনুগ্রাহকত্ব 
( অৰ্থাৎ আদিত্য চক্ষুর অনুগ্রাহক এবং চক্ষুর স্যায় ভৌতিক জাতীয় ) 
দৃষ্টে সমানঙ্গাতীয়েরই অনুগ্রাহকতহ্ব সম্ভব, এরূপ ভ্রান্তি হেতু, 
বুঝিতে পার! যাইতেছে না, যে কি আত্মা! বুদ্ধা।দি করণ সকলেরই 
সমানজাতীয়, এবং তাহাদেরই অন্যতম, অথবা সে সকল হইতে 
শ্যতিরিপ্তা'। এজস্যাই প্রগ হই তেছেঃ-_কোন্টি আত্ম।” ? { আড্মা- 
জনাত্মার ) বিচার সুন্মম এবং দুর্বিজ্ঞেয়, এজন্য ভ্রান্তি সম্ভবপর । 
ছাথব! শরীরমনাদি হইতে আম্মার ব্যত্তিরিক্তত্ব সিদ্ধ হইলেও, বিচার 
দ্বাবা লাক্গাৎভাবে আত্মার ব্যতিরিক্তত্বের আনুপলন্ধি হেতু, 
আপাতত: মনে হয় যেন ইন্দিয়ননাদি করণ গ্রাম--সকলই 
বিজ্ঞান-যুক্ত। অতএব জিজ্ঞাস্য ' হইতেছে ৫--কোন্টি আম্মা”? 
দেহেন্দ্রিয়গ্রাণমনের মধ্যে কোন্টি সম্বন্ধ ভুমি-'যে জ্যোতি দ্বার! 
আধস্থান করে" ইত্যাদি বলিতেছ,__অর্থ) কোন্টিকে তুমি আত্ম। 
নামে অভিহিত করিতেছ ? অথবা উক্ত ক্রুতি বাক্যের একূপ 
্ার্থ ও হইতে পারে $-“তোমার অভিগ্রেত সেই আত্মা কি বিজ্ঞান- 
ময়? এই সমস্ত প্রাণই (৮1৮18 ) যেন বিজ্ঞানময় বোধ হয়, 
ইহাদিগের মধ্যে কোন্টি আত্মা! ?” ব্রাঙ্ষণগণ সমবেত হইলে যেমন 
বলা হয়,--ইছার! সকলেই. তেল্লস্বী বোধ হয়। ইহাদের মূধো কে 
বড়ঙ্গ ধিৎ ?” প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাতে “কোন্টি আত্ম!” ? এই মাত্রই 


০০০০০ 


+ “কতম আত্মেতি যঘোরং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হস্ত জ্যোতিঃ পুর্নষঃ। 


বৃহদারপ্যক তাঁখে। বৃদ্ধ্যাদির সহিত আত্মার সন্ধ্থী। ১৬৩ 


০০০০০০০১২২১ PN fate PEAR Fa wh eI Fa জানব NPN ANTRAL বাতিল ৪ ৱাল 


প্রশ্ন বাক্য, এবং “এই যে বিজ্ঞানময়” ইত্যাদি তাহার প্রতি- 
বচল। শেষোক্ত ব্যাখ্যাতে-- “প্রাণ সকলের মধ্যে কোনটি, 
এই বিজ্ঞানময় আত্মা”, এই পর্য্যন্তই প্রশ্ন বাক্য। অথবা “কোন্টি 
দেই আত্মা ব1 প্রাণ সকলের মধো হৃদিস্থিত অন্তর্জোতিঃ-স্বরূপ 
বিজ্ঞানময় পুরুষ” এই সমস্তই প্রশ্ন বাক্য হইতে পারে। বুদ্ধি" 
বিজ্ঞানরূপ উপাধির সহিত আত্মব সন্বন্ধের অবিবেক হেতু, 
আত্মাকে বিজ্ঞানময় বা বিজ্ঞান-বহুল বল| হইতেছে, কারণ বুদ্ধি- 
বিজ্ঞান-সংযুক্তরূপেই আত্মার উপলব্ধি হয়, যেমন আদিত্য এবং চন্দ্র 
ংযুক্তরূপেই রাহুর উপলব্ধি । বুদ্ধিকে সর্বব বস্তু উপলব্ধির যন্ত্র 
স্বরূপ --“সর্ববার্থকরণং?” বল! যায়,__-যেমন অন্ধকারে সন্মুখস্থিত 
প্রদীপ । এঞ্জন্ত উক্ত হইয়াছে, মন দ্বারাই দেখে, মনদ্বারাই শোনে | 
( এস্থলে মন-বুদ্ধি এক মনে কর! হইতেছে )। অন্ধকারে সপ্মুখন্থ 
প্রদীপালোক-বিশিষ্ট বস্তুর ন্যায়, বুদ্ধি-বিজ্ঞান দ্বারা আলোক-বিশিষ্ট 
হইলেই সমস্ত বিষয়জাঁতের উপলব্ধি হয়। অপর সকল করণ 
( ইন্দ্ৰিয়াদি ) বুদ্ধিরই দ্বার মাত্র। এজন্যই “বিজ্ঞানময়” এই বিশেষণ 
দ্বারা ( আত্মাকে ) বুদ্ধি-বিজ্ঞানরূপ বিশেষণযুক্ত করা হইতেছে। 
“্ৰিত্ৰান” শব্দে এস্থলে কেহ কেহ ‘পরমাত্মবিজ্ঞপ্তিবিকার’ বা 
“পরমাত্মার জ্ঞান-স্বরূপের প্রকাশভেদ, এরূপ ও অর্থ করেন। কিন্তু 
গাঁছুদএই ধী' এরূপ পাঠ আছে। “হৃত্ন্তর.” বা হৃদয় মধ্যে, এই কথা 
দ্বারাও ‘বিস্ঞানময়' শব্দের বিজ্ঞান-প্রায়হ বা বিজ্ঞান-বাহুল্য অর্থই 
নিশ্চিত। প্রাণ (800108) 51৮: ) হইতে আত্মার ব্যতিরিক্তত্ব 
প্রদর্শনার্থ-_“প্রীণেধু” এই সপ্তমী প্রয়োগ । যাহার মধ্যে যে থাকে, 
পে তাহা হইতে ভিন্ন, যেমন “গাষাণের মধ্যে বৃক্ষ ৷৷ ‘প্রাণেষু' 
বলাতে পাছে ভ্রম হয়, যে বুদ্ধি ও শ্রাণ-জাতীয়, এজন্য বল! 
হইতেছে, “্হস্তন্তর+ বা হৃদয় মধ্যে। হত শব্দ দ্বার! পুগুরীকাকার 
মাংসপিগুকে লক্ষ্য করে, তথায় অবস্থিত, এজন্য বুদ্ধিকেষ্ঈ হত 


৯৬৪ সমং শঙগরাচাধয। 


সেকিক কাকির লি চি পিল পিন PAP উপ PUP টির Hl 


PART লিং খন উল AN AMAL 


বলা হইতেছে। বুদ্ধি হইতে (আবার) ব্যতিরিক্রত্ব প্রদর্শনার্থ 
অস্তুয়্‌'--বা (বুদ্ধি) “মধ্যে বলা হইতেছে । অবভাসাত্বকত্ব বা 
নকলের প্রকাশকত্ব হেতু আড্মাকে “জ্যোতি' বল! হইতেছে। 
আঁদিতাদি দ্বার! প্রকাশিত ঘটাদির গ্যায়,--সেই প্রকাশ-স্বভাব 
আঁত্ম-জ্যোতির প্রাভাবেউ, এই দেহাদি কার্যযকরণ পিণ্ড চেতনাবানের 
গযয় অবস্থান করে, চলে, কর্ম করে। অথবা মরকতমণিয় স্যায়। 
পরীক্ষার জগ্য ক্ষীরাদি দ্রব্যে প্রক্ষিপ্ত মরকতমণি যেরূপ ক্ষীরাদিকেও 
আপনার ছায়ার হ্যায় করে, সেইরূপ বুদ্ধাদি হইতে সুক্ষাতমত্থ,। এবং 
সর্ধান্তরতমহহেতু, দেই হগ্ন্তঃস্থ আত্ম-জ্যোতিও বুন্ধ্যাদি সমস্ত কার্য্য- 
করণসংঘাতকে সুক্ষত্ব-স্ুুলত্বের পারম্পর্য্যামূসারে একত্রে সেই আত্ম- 
জ্যোতির ছায়াযুক্ত করে। অতি স্বচ্ছন্ব এবং আত্মার নিকট- 
তমত্থহেতু, বুদ্ধি সেই আত্ম-চৈতগ্য-জো1তির প্রতিচ্ছায়৷ স্বরূপ হয়। 
এজন্য বিষেকবান্দিগেরও সর্ববাগ্রে বুদ্ধিতেই আত্মস্বাভিমান বুদ্ধি হয়। 
বুদ্ধি হইতে মনের আনন্তর্য্য হেতু, বুদ্ধিসম্পর্ক-ন্য মনও সেই 
চৈতন্যের ছায়াস্বরূপ হয়। তৎপর মনের সহিত সংযোগ হেতু 
ইন্দ্রিয়াদিও সেই চৈতন্যের ছায়াম্বরূপ হয়। তদনস্তর ইন্দ্িয়ের 
সহিত সম্পর্ক হেতু শরীর ও চৈতন্সের ছায়া! লাভ করে। 
এইরূপে সেই আত্ম-চৈতন্য জ্যোতি পারম্পর্য্যামুসারে সমস্ত কার্য, 
করণসংঘাতকে তাহার চৈতণ্-জ্যোতি দ্বাগা অবভাসিত করে। 
এজম্যই এই কার্ধ্যকরণসংঘাতে এবং তদীয় বৃত্তি সমূহে বর্ধবদা 
লোকের আত্মহাভিমান বুদ্ধি জন্যে। লোকের যাহাতে আত্মানাত্ম- 
বিবেক লাভ হয়, লেজন্য গীতাঁতে তগবাঁন্‌ বলিতেছেন £--”এই 
সূর্য যেমন একাকী এই লোক সকল প্রকাশ করে, হে ভারত, 
ক্ষেত্র খ। আত্মাও সেইরূপ এই সমস্ত ক্ষেত্র বা রিষয়ঙ্ান্ত প্রকাশ 
করে । এই কারণে সেই হদান্তস্থ জ্যোতিকে পুরুষ বলা যায়, 
 ফ্কাকাশধৎ পর্বগতত্ব হেতু পুশ/দতএব পুরুষ ।” 


বৃহদারপ্যক তাষো সাতার দহ জে।তি্, ১৬৪ 


RONDA নী AUN ANNAN te A দি 
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(ছ)। ৰৃহদাযণ্যক ভাষ্যে আত্মার প্রয়ং-জ্যোতিষ্ট এবং বুজ্যাদির সহিত 
মমানাকারত।। 

আত্মার স্বপ্রকাশত্ব ব! স্বয়ং-জ্যোতিষ্ট, সম্বন্ধে শঙ্কর তাহার উক্ধু 
ভাষ্যে বলিতেছেন £--“আসত্মা সকলের অবভাসক, এবং স্বয়ং অস্যের 
অনবভাস্য। এ দ্রন্যই আত্মার স্বয়ং-জ্যোতিফ্ট, নিরতিশয় বা 
পূর্ণ । “কোন্টা আত্মা’ বলিয়। যাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছ, সেই 
পুরুষ স্বয়'ই জ্যোতিঃ-স্বভাব। করণ সকলের অনুগ্রাহক 
আদিত্যাদি বাহজ্যোতি সকল প্ৰত্যস্তমিত হইলে, আত্মা বা 
হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ-স্বরূপ পুরুষ স্বয়ঃই বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা করণ সকলের 
অনুগ্রাহক হইয়া থাকে, বলা হইয়াছে। আদিত্যাদি বাহল্যোতি 
গরতন্ত্র, অর্থাৎ আত্মচৈতন্য সাপেক্ষ, আত্ম-চৈতন্যের অভাবে স্বকার্য্য 
সাধনে অক্ষম। এজন্য আদিত্যাদি ঝহা অনুগ্রাহক থাকিলেও, 
যদি তখন কার্য্য-করণসংঘাত আত্মচৈতন্য রহিত হয়, তখন তাহ! 
স্বকার্য্য সাধনে অসমর্থ হয়। কিন্তু আত্মার জ্যোতি আদিত্যাদির 
হ্যায় পরতন্ত্র নয়। আত্মা নিজেই নিজের প্রয়োজন সাধনে সক্ষম । 
আত্ব-জ্যেতির অভাব হইলে, কার্ধয-করণসংঘাত ব্যবহারের 
অযোগ্য হয়। আত্মজ্যোতির অনুগ্রহেই সর্ববদ! সর্ব সন্ব্যরহার 
*সস্ভব। শ্রত্যস্তরে উক্ত হইয়াছে--“এই যে হৃদয়, মনও তাহাই, 
স্য্পানম্বরূপ”--ইত্যাদ্দি। প্রীণীগণের সর্ব সন্ব্যবহার আত্মত- 
অভিমানযুক্ত। মরকতমণির দৃষ্টান্ত দ্বারা আত্মত্ব অভিমানের হে 
উক্ত হুইয়াছে। প্রাণীগণের এইরূপ আত্মত্বাভিমান থাকিলেও 
সেই আত্মজ্যোতি স্বয়ং ইন্জ্িয়াদির অগোচর। জাগ্রতকালে 
বাহ্যাভান্তরীণ কার্যকরণ-শৃঙ্খলেতে বৃদ্ধ্যাদির ব্যাকুলত্ব হেতু, 
বুদ্ধ্যাদ্ি ও সেই আজুজ্যোতির গ্রহণে অসমর্থ । এজন্য, মুগ্রদাস 
( Saccharum Sara ) হইতে তাহার ইষীকার ব! পুষ্পদণ্ডের ( [৮ 
florescence ) হ্যায় পৃথক্‌ করিয়া আত্যুজ্যোতি প্রদর্শন কিনার 


৬ জীদৎ শম রাচার্য্য ৷ 
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উদ্দেশ্যে, উপনিষদ তাহ! স্বপে প্রদর্শন করিতে বত্ববাণ্‌ হইতে- 
ছেন ১--“সেই স্বয়ং-জ্যোতিঃ-স্বর্নপ আত্যা সকলের সহিত সমানা- 
কার হইয়। (অর্থাৎ সর্ববাকারে ) উভয় লোকে বঞ্চরণ করে 1৮ 
কি "রে সমানাকার বা একরপত্ব ? বুদ্ধি সৃত্রে। বুদ্ধি অবভান্ত, 
সেই আত্ুজ্যোতি তাহার অবভাসক । যেহেতু হাতশব্দবাচ্য 
বুদ্ধিই আত্মার নিকটতম, এবং বুদ্ধিতেই আত্মার ক্রিয়ারস্ত, 
অতএব বুদ্ধি দ্বারাই আত্মার সমানাকরতা। তাহ! কিরূপ ? অশ্ব 
হুইচ্যে অহিষের বিবেকের ন্যায় বুদ্ধি হইতে ভিন্নরূপে আত্মার 
অন্ুগলক্ধি। দৃষ্টান্তন্বরূপ বল! যায়,_-যেমন আলোক সম্বন্ধে 
জঅনণ্াশ্য ঘটাদি এবং অবভাঁপক আলোকের পৃথক্ভাবে অনুপলব্ধি 
লো চ-প্রসিদ্ধ। আলোকের বিশুদ্ধন্ব হেতু আলোক তাহার অবভাস্ত 
ঘটাদির সদৃশাকারে প্রকাশিত হয়। আলোক যখন রন্ধুবর্ণ বস্তু 
প্রকাশ করে, তখন রক্ত সদৃশ হয়। অথব! যখন হরিত, নীল বা 
লোহিত বস্তু প্রকাশ করে, আলোক তখন নীলাদি সদৃশ হয়ণ'। 'আত্যু- 
জ্যেতিও সেইরূপ বুদ্ধিকে আলোকিত করিয়া, বুদ্ধির সহিত সমানা- 
কার হইয়া, বুদ্ধিস্বার সমস্ত বিষয়জাত (ক্ষেত্র) প্রকাশ করে। 
মরকত মণির দৃষ্টান্ত স্বারা তাহা বল! হইয়াছে । এ জন্যই বলা হই- 
য়াছে--“সমানঃ সন্”--বুদ্ধির সর্ব সমানত। দ্বারা আত্মা সর্বময় এবং 
সর্ববাকার হয়। আত্মাকে কোন বস্তু বিশেষ হইতে প্রবিভক্ত হয়া 
মুপ্রথাস (5. 58৪ ) হইতে তাহার ইযীকাঁর ( Inflorescence) 
ন্যায়,_-পৃথক্ভাবে আত্ুজ্যোতিরূপে প্রদর্শন করিতে ন! পার! যাইবার 
ইহাই কারণ। আত্ম-জ্যেতির ধর্ম নাম-রূপেতে, এবং নাম রূপের 
ধৰ্ম্ম আত্া-জ্যেভিতে,--এই অন্যোন্াধ্যাস দ্বারা সকল ব্যাপার 


* “গীমানঃ সন্ন[ভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যারতীব লেলায়তীব ৷”, 

{+ Note how correctly the ancients anticipated the 
relation between 90105115655 ox white light, and the seven 
colours red, orange, yellow, green, indigo, blue, and violet. 
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আআ গে অধ্যারেপি করিয়া, € লোক সকল মোহ-আপ্ত হব, এরৎ ‘Sa ঁ 
যেই আত, “দেই আত এই নয়’, ‘মাহ্যার ধৰ্ম্ম: এইরূপ', আকার 
ধৰ্ম্ম এইস নয়’; আত্ম, কর্তা, ‘আশু কর্ছ। নয়’, আঁত্যা শুদ্ধ 
আত্মা শুদ্ধ নয়’, ‘আশা বদ্ধ, ‘আত্য| যুক্ত", ‘আতা স্থির থাকে, 
“আত্মা গ্রমনাগমন করে, ‘আত্ম! অস্তি', ‘নাহা৷ নাস্তি'_ইত্যাদি নান! 
গরাকার বিরুদ্ধ কল্পন। লোকে করিয়! থাকে। এই সকল কারণে বলা 
হইতেছে £--পলিকলের সহিত সমানাঁকার..হইয়া আত্ম! উভয় লোকে 
সঞ্চরণ করে।’ উভয় লোক বলিতে প্রাপ্ত এবং প্াপ্তবা, জথব! ইহ 
এবং পরলোক গৃহীত হইতেছে । এক দেহেন্দ্িয়সংঘা পরিসরের 
পর অন্য দেহেন্দিয-সঙ্ঘাতের গ্রহণ-_পুনঃ পুনঃ এইরূপ শুর f 
ন্যায় শত অবস্থার ভিতর দিয়! আত! একের পর অন্যেতে" তপে 
করে। বুদ্ধির সহিত সাঁদৃশ্যই আত্মার উভয় লোক সঞ্চরণের 
হেতু । আত্মা শ্বতঃ কোনরূপ ভেদযুক্ত নয়। বুদ্ধ্যাদির সমানা- 
কার হওয়াতেই আত্মা বুদ্ধি-যোগে পন্যায়ক্রমে উত্তয় লোকে সঞ্চরণ 
করে। জাগ্রৎুস্বপ্-স্থযুপ্তির পর্য্যায়ে ও তাহাই প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়। 
উপনিষদ ও তাহাই দেখাইঙেহে 2 ধ্যিয় হীবষেন ধ্যান বা চিন্তা 
করিতেছে, অর্থাৎ ধ্যান-ব্যাপারবত্ী বু'দ্ধকে ততন্হিত আত্ম-চৈতন্য- 
জ্োোতিদ্বার আলোকিত করিয়া, বুদ্ধি-সদৃশ হইয়! আত্ম! ও যেন 
টান করিতেছে, এরূপ দেখায়। ঘটাদি সম্বন্ধে অ লোকের স্যায় । 
এজন্যই লোকের ভ্রম জন্মে,--যেণ আস্নাই চিন্তা করিতেছে। পর- 
মার্থতঃ আত! ধ্যান করিতেছে, এরূপ নয় | আবার বৃদ্ধ্যাদি কর্ণ 
বা প্রাণাদি বায়ু চঞ্চল হইলে, বুদ্ধাদির আন্ভাগকহ হেতু আত্মাও 
তুসদৃশ দেখায়,-_যেন আত্ম ও চঞ্চল-_দলেলায়ন্তীব”। কিন্তু পর- 
মার্থতঃ নই আজো [তি চলনধন্মশীল নয়)”: 
 পবুদ্ধ্যাদির সহিত সমানত্থ ভ্ৰান্তিই যে আত্মার উভয় লোক, যঞ্চ 
রণের হেতু, আত্ম! যে স্বতঃ সেরূপ নয়,--ইহা। কিরূপে' জানা যায় 
| হত ] 


Ww) hr 
ক, ৭১৮৮৭ | 
age ১০৫৭০ রা 
হেট; লে ot | 
নর ne 
1 


৬ _ জীৰ র্াচায 


জলম তন এক, 


ইহাই পরদ্শনজ্ন্ত প্রমাণ উপদিষ্ট হইতেছে ঃ : _পরেছেতু, সেই আনা 
স্বপ্রর্নপে যখন. বে বুদ্ধির সাদৃশ্ট গ্রহণ করে, সেই বুদ্ধি তগ্গন 
যেযে আকার ধারণ করে, আত্মাও যেন সেই সঙ্গে সেই সেই 
আকার ধারণ করে। এজন্য বল! হইতেছে £--বুদ্ধি যখন স্মপ্নবৃস্থি 
লাভ করে, সেই সঙ্গে আত্মাও স্বপ্নস্থত্তি লাভ করে। আবার 
বুদ্ধি যখন জাগরিত-বৃত্তি গ্রহণ করে, আত্মা ও আহাই করে। এই 
হেতু বল! হইয়াছে “স্বপ্নো ভূঙ্থা”* বহ! যখন স্বপ্নবৃত্তিকে অবভ।সিত 
করে, তখন ম্বপ্রবুতির আকার গ্রহণ করিয়া, এই জাগরিত ব্যন্ব- 
হারাত্মক স্বা কার্য্য-করণ-সংস্বাতাত্মক, অথবা লৌকিক এবং 
শাস্ত্রীয়, ব্্যবহারাস্বাক,_এই লোক অতিক্রম করিয়া গমন করে । 
তন্ছার! আত্মা যে এই কা্য্যকরণ-সংঘাত হইতে বিবিক্ত বা পৃথগৃ-. 
ভূত তাহাই প্রতিপন্ন হয়। আত্মা তখন স্বীয় আত্মজ্যে/তিদ্ার! 
ন্মপ্পাত্মিক। বুদ্ধিবৃত্তিকে আলোকিত করিয়া অবস্থান করে। যেহেতু 
এইরূপ হয়, অতএব সেই আত্মা বিশুদ্ধ এবং ম্বয়ং-জ্যোতিঃস্বভাব | 
অতএব সেই আত্ম। কর্তৃ-ক্রিয়া-কারফ, এবং ক্রিয়া-ফলাদি লৌকিক 
ভেদ-শুন্য । প্রকৃত পক্ষে ধী-সাদৃশ্যই আত্মার উভয়লোক সঞ্চারাদি 
সম্াবহার-ভ্রাস্তির হেতু । কার্য্যকরণ-সংঘাতকে “মৃত্যোঃ রূপাণি” 
বল। হইতেছে। মৃত্যু বলিতে “কাম কৰ্ম্ম’ ( অর্থাৎ এঁহিক ৰ 
পারত্রিক ফল কামন। করিয়া যাহ! অনুষ্ঠিত হয়), কাথঝখ 
“অবিষ্যাকে’ লক্ষ্য করে। মৃত্যুর স্বকীয় অন্য কোন প্রকার 
রূপ নাই। এই কার্্য-করণ-সংঘাতই তাহার রূপ, কারণ এই কার্য্য- 
করণসঙ্ঘতই ক্রিয়। বা সকাম কন্মের, এক্স, ক্রিয়া-ফলের আশ্রয় ' 
ভূত । এজন্যই বল| হইতেছে স্বপ্নে মৃত্যুর রূপ, অর্থাৎ এই জাগরিত : 
Lid ahs Mi অতিক্রম করে।” 


fr 
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* “লহি শ্বপ্নোডূত্বেমঃ লোকমতিক্রামতি নৃত্যো রূপাণি 1৮৭) 


বুদ্ধদেব বং বৌইনর্শনিগণ। | ২৭ এ 
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(ছ)। বুদ্ধদেব এবং বৌধলাশনিকগণ | ক 

। ধুনাত পণ্ডিতগণের অনুশীলনের ফলে, বুদ্ধ সম্মন্ধে আমরা, 
অনেক নূতন-তন্ধ জানিতে পারিতেছি। যে বৌদ্ধকে পৌরাণিকগণ 
হৈতুক' ‘পাষণ্ড’ দিগের দেবতা বলিয়া বর্ণন' করিয়াছেন, আজ আমরা” 
সেই বুগ্ধকে যথার্থ ই “এসিয়ার প্রদীপ” কেন,--জগতের প্রদীপ 
বলিয়া জানিতে পারিতেছি। বুদ্ধদেব দার্শনিক ছিলেন না। ভীঁহাকেও 
খধি বা ভ্রষ্টা বল! যাইতে পারে, কিন্তু কেবল মাত্র দ্রষ্টা 
বলিলেও তাঁহার প্রতি অবিচার করা হয়, কারণ তিনি মহা- 
প্রেমিক এবং কর্্পথের পথিক ছিলেন'। যাঁহারা জ্ঞান দৃষ্টিতে 
মাত্র দেখিয়াছিলেন “সর্দবং খহ্িদং ব্রহ্ম,” বা “বাসুদেবঃ শগ্ব-. 
মিতি,” “সকলই এক অদ্বিতীয় আত্মার প্রক্কাশ”- কিন্ত কার্ষ্য- 
কালে -( “শ্বযোনিং বা শুকর-যোনিং ব! চণ্ডাল-যোনিং বা,” 
“শুনি চৈব শ্বপ।কেচ” )-্ধীহারা শুকর-কুকুরের সঙ্গে এক পর্য্যায়ে: 
চণ্ডালের উল্লেখ করিতে লজ্জিত হন. নাই,_-বুদ্ধদেবকে তাছাদের, 
সমশ্রেণীর সিদ্ধ-পুরুষ বলিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হয় 
“রাগ-হেষমোহের বন্ধন হইতে মুক্তির আকাঙক্ষা” বিশ্বপ্রেম 
লাভের আকাজ্ষা, কোন ও জীবের অকল্যাণ না করিবার আকাঙ্ক্ষা, 
, অস্ায় অত্যাচার নিবারণের আকাঙ্ক্ষা, এবং স্বীয় অন্তরের কিশুদ্ি 
স্ৰাঠুনের আকাঙক্ষা”-_বুদ্ধের মতে ইহাই যথার্থ পুরুতার্থ ।* বৃদ্ধ 
জীবশ্মুক্তির খামি, জীবনন্মুক্তির প্রকৃত তক্ক তিনি. দর্শন করিয়া- 
ছিলেন। সুধু দর্শন করিয়াছিলেন তাহ নয়” তিনি স্বয়ং সেই, 
জীবম্মুক্তি লাভ করিয়া, জ্যেষ্ঠ জ্রাতার ম্যায় আচগ্ডাল বিশ্বমানবের 
নিকটে সেই তত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন, এবং হস্তধারণ,. 
করিয়া বিশ্বমানবকে সেই পথে লইয়া চলিয়াছিলেন। তিনি বয় 


স্টপ 


* (১) See “the Dialogues ‘of the Buddha” etc, by IT 
Davids, 8 * | | টি রি 
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[প্রেমের তুল জ্যোজিদবরূ হইয়া, “বিধা নবের হৃদয়ে 
: প্ৰেমায়ি প্রজ্ছ্বলিত ৷ করিবার কল্য ভীবন উত্গর্গ করিয়াছিলেন |; 
মাত যেমন তাঙার.একটি মাত্র. সন্তানের রক্ষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ 
করেন, সেইরূপে | সর্ববজীবে ৫ম সাধনা করিবে,” “সকলের প্রতি 
প্রেম) পরের দুঃখে দুঃখ, পরের স্থাখে সুখ, এবং লিঙ্গের সুখ খে 
সমদ্বই ব্রঙ্গ-বিহ!র”--এই মকলই উহার অমূল। উপদেশ । - 
'জপরদিকে যে সঞ্চল বাক্য লইয়া বিবাদ করিয়। লোক-সমাজ 
নিদ্বে।নলে দগ্ধ হয়, বুদ্ধ আপনাকে সে সকল বাক/জাল হইতে 
দুরে রাখিতেন। চিত্ত সমাহিত করিয়া দেখ কি আছে, বৃগ। 
পন্রমাতী” ঈশ্বর? ইতাদি বাক্য লইয়া ad করিওনা। এই 
আভিপ্রায়েই বোধ হয় তিনি 'প্রমাতু!! ঈশ্বর ইত্যাদি বাকা 
ব্যরহার করেন নাই । যিনি বাকা-মনের অগোচর --“যতে বাঁচে 
নিবর্বন্তে অঙ্াপা মনন! সহ”---মেই ঈপ্বর বা গরমাস্ম! সম্বন্ধে বুদ্ধদেব 
নীরব,--স্বীকার-অস্বীকার কিছুই করেন নাই । কিন্তু দেহেন্দরিয়-বুদ্ধি- 
মন হইতে ভিন, পৃথক্‌ পৃগকৃ জীব.আ| বা “আমির অস্তিত্ব তিনি 
অস্বীকার করিয়াছেন ১--কারণ তিনি দেখিয়াছিলেন, উপনিষদের 
খরিগণ যেমন দেখিয়/ছিলেন, অথব| মুসলমান স্থফিগণঞ্চ যেমন 
দেখিয়।ছিলেন --*(+) অথনা খ্রীষ্টশিষ্য ধধি পল (“1090৬ ye not, gs 
ye are the temple of the 15৭”) যেমন দেখিয়াছিলে্, 
যে ব্যক্তিগত পৃপকৃ পৃথক আমিত্ব-্রাস্তিই পমস্ত অজ্ঞানতার এবং 
রাগ-দ্বে-মোহের মূল। তিনি দেখিয়াছিলেন যে জীনন্ত নিশবপ্রেমের 
: প্রভাবে সেই পৃণক্‌ বান্তিগত আমিত্ব-ভ্রান্তি দূর হইলেই মুক্তি বা 
নির্বনাণের দ্বার উন্মুক্ত হয়। তাহার মতে জীবিত কালেই সেই যুক্তি ব 
€ রাগদ্েষঘোহের ) নির্বাণ, লাভ করিতে হয়। | 


পা 


রী 


পপ জাপা 


এক, (২) “না তোমার অন্ত বলার অপিক্কার, না অনশ্যি্থ খলীর 
'জ্ধিকার 1৮. বনী শিবিশচন্র সেনের তাপস মাল, ৩ 4৭80. | 
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কালক্রমে বৃ্ধ-প্রদর্শিত- সেই জীবন্ত সাধনাঁলন্ধ " বিশপ্রেষের ূ 
আদর্শ স্নান হইলে পর, আত্মার এক বিশ্বের অস্তিত্ব লইয়া 
বোৌদ্ধদিগের মধ্যে ঘোর 'মতট্বৈধ উপস্থিত হইয়াছল'। তখনই : 
বৌদ্ধ দার্শনিকদিগেরও অভুদয় হয়। বুদ্ধদেব দেহেন্দিয়-মমণ ' 
বুদ্ধাদির অঠীত ব্যক্তিগত পৃথক্‌ পৃথক্‌ “আমির” বা জীবাত্মার 
সাত্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন *। কিন্তু তিনি: বিনাশবাদী' বা 
শুন্যনাদী ছিলেন না। তাহার মত বে যাহারা দেহ থাকিতে জীবশ্মুক্তি 
লাভ না করে, মৃত্যুর পর তাহার! স্ব স্ব কর্মঠ বা অতৃপ্ত কাসনানুসারে ৷ 
দেহান্তর গ্রহণ করে| ইহাতে দেখা যায় যদিও তিনি ব্যক্তিগত জীবা- 
তুর ভেদ জন্্ীকার করিতেন,তথাপি তিনি লোকান্তরে পর্য্যন্ত ব্যক্তিভেদ 
(Personal identity) স্বীকার করিতেন। তিনি যচ্ছাঁদি বৈদিক কর্ম 
এবং কৃচ্ছদিসাঁধন নিরর্থক মনে করিতেন লৌকিক স্থকৃত-দুষ্ধীতেরই 
মাত্র পারলৌকিক ফল, তিনি স্বীকার করিতেন। ঈশ্বর বা পরমাস্মা 
সম্বন্ধে বুদ্ধদেব নীরন। তাহার সাধন! জীবন্ত,_-বস্তগত,__বাক্যগর্ভ 
ছিল ন।। তিনি নানীর প্রয়াসী, নামের প্রয়াসী ছিলেন না। ধ্যান 
এবং চিত্ত স্মাধানই তাহার, এবং তাহার অব্যবহিত পরবর্তী 
শিশ্যদিগের বিশেষ সাধনা ছিল। তাহারা কাহার ধ্যান করিতেন, 
কাহার মধ্যে চিন্ত-সমাহিত করিতেন ? বুদ্ধের বহুকীল পরব্ত্তী 
দ্ধ শ্দার্শনিকগণ বুদ্ধের এই জীন গ্রহেলিক। ভেদ করিতে | 
অসমর্থ হইয়া পরমাত্মা সম্বন্ধে তাহার নীরবতাকেই “নাস্তিতা” 
মনে করিলেন। নৌদ্ধ দার্শনিকগণ জীবাত্মা-পরমাত্ণা উত্তয়ই 
অস্মীবার করিয়। সংশয়বাদেব চরম সীমায় উপস্থিত হইলেন, : 
বিখ্যাত টানি কথোপকথন তাহার দৃষ্টান্ত হলা 


* “THe belief in personal or individual souls may have been. 


treated by Buddha as a relic of ‘animism prev ailing among 
primitive man,’ 
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তখন জীবন্ত বিশব্েদের বৌদ্ধ, লুপ্ত পরার । তাছার পারিবর্থে 
 গহৈতুক? পাধাণ(৩)* নামে আভিহিত.লীরস. তর্ক-প্রিয় বৌদ্ধদার্শনিক- 
দিগের সংশয়বাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ, দার্শনিকদিগের 
মত সম্বন্ধে সাঁধবাচার্ধ্য তাঁহার কৃত র্ববদর্শনসংগ্রহে বলিতে- 
ছেন, ২- ১) মাধ্যমিক, (২) যোঁগাচার, (৩) সৌত্রান্ডিক, এবং 
(8) বৈভাবিক,-_-এই সকল নামে প্ৰসিদ্ধ বোদ্ধগণ যথাক্ৰমে 
(১) সর্ববশূন্যবাদ, (২) বাহাশুন্য বাদ (৩) বাস বস্তুর অনুমেয়ত্ব, এবং 
(৪) বাহন বস্তুর প্রত্যক্ষ-সিদ্ধত্ব মত আশ্রয় করেন'”। তিনি বলেন 
“স্ুগতই বোদ্ধদিগের দেবতা, এবং বিশ্বসংসার তাহাদের 
মতে ক্ষণ-ভঙ্গুর” |. তিনি আরার বলিতেছেন :ঃ-_-“বোদ্ধগণ' 
বৈজ্ঞাযিকাদি চারিটী প্রস্থান বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত, তন্মধ্যে (১) 
বৈভাধিকগণ বাহাবস্তু এরং তৎবিষয়ক জ্ঞান উতয়ই স্বীকার 
করেন, (২) সৌত্রান্তিকগণ প্রত্যক্ষ-গ্রাহা বাহ্যবস্তু স্বীকার করেন 
না, (৩) ফোঁগাচারগণ বুদ্ধির সহিত আকারের যোগই মাত্র স্বীকার 
করেন, এবং (৪) মাধ্যমিকগণের মতে কেবল মাত্র সংবিৎ বা 
জ্ঞানই আপনার মধ্যে আপনি বর্তমান” 1" উক্ত সম্প্রদায় চতুষ্টয় 
* (৩) “তদগ্‌ হীত-বিস্াষ্টেমু পাযণ্ডেষু মতিনৃনাং ধৰ্্মইহ্যুপধৰ্শ্মেখু নঞ্চ'রক্ত- 
পটাদিযু’_-ইন্দ্রের পরিত্যক্ত নগ্ন (জৈন), রক্তপট ( বৌদ্ধ) প্রহৃতি*পাষঞ্‌ 
দিগের উপধর্ম্মে লোকের ধর্ম্মবুদ্ধি” স্কন্ধ ৪--অ. ১৯-১৮। 


গ্ৰীমস্তাগবন্ত ।' 


£ “তে চ মাধ্যমিক-যোগাচার-শৌত্রাস্তিক-বৈডাধিক-সংজ্ঞাভিঃ প্রসিদ্ধ বৌ 
যথাজমং সর্ববশূত্ত্ব-বাহশূন্তত্ব-বাস্থারথানগমেয়্ব-বাহার্থ প্রত্যক্ষত্ববাদানাতিষ্ঠডতে” । 
__ পবৌদ্ধানাং সুঙগতো দেবো বিশ্বঞ্চ ক্ষণভঙ্গুরং” ॥ 
গচতুঃপ্রস্থানিকা বৌদ্ধাঃ খ্যাতা বৈভাঁধিকাদয়ঃ | 
অর্থো জ্ঞানাস্দিতো বৈভাষিকেণ বহুমন্ততে ৷ 
সৌত্রাস্তিকেন প্রত্যক্ষ-গ্রাহথোহর্থো ন বহির্মতঃ।। 


বদের এবং বৌদ্ধ াশনিকগণ।.. ESS 


Mearns সে PAPAL, 


rhe ee rarities pe ee 


[ভি আরও নানাপ্রকার বৌদ্ধ দার্শনিক মত প্রচলিত ছিল. 
বস্তুতঃ বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে আলাদের জ্ঞান আজ ও অতি. সংস্কী্ন॥ 
মূল যৌদ্ধগ্ন্থদকল সাধারণ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত না হওয়া, 
পর্য্যন্ত, বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ জ্ঞান লাভের কোন 
সম্তাবন! নাই । অধুনা বৌদ্ধ দৰ্শন সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারি-' 
তেছি, তাহ। তাহাদের প্রতিপক্ষ পৌরাণিক অথবা দার্শনিকদিগের ' 
বর্গন! হইতেই সংগৃহিত । এরূপ অবস্থায় যে বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের 
প্রতি অবিচার হইবে, তাহ! আর আশ্চর্য কি! | 
শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয় কালে বোদ্ধ দার্শনিকদিগের বিশেষ 
শ্রাহুতাব ছিল। তাহাদেরই সঙ্গে শঙ্করকে সময়ে সময়ে বিচার ' 
করিতে হইয়াছিল। এজন্য শঙ্কর তীহার বৃহদাঁরণাকভাষ্যে বৌদ্ধ 
দার্শনিক মত খণ্ডন করিবার জন্য বিশেষ যত্ববান্‌ হইয়াছিলেন। ' 
সর্বশৃন্যাবাদ”  ক্ষিণিকবিজ্ঞানবাদ” ‘বাহার্থ বাদ’ “ক্ষণ-ভঙ্গ বাদ’ 
শঙ্কর একে একে এই সমস্ত মত খণ্ডন করিয়াছে |: 
তিনি প্রথমে মনবুদ্ধযাদি হইতে স্বতন্ত্র অন্তরতম আত্ম-জ্যোতির" 
অস্তিত্ব বিষয়ে বৌদ্ধদিগের আপত্তি বর্ণন . করিতেছেন £--“কিন্তু 
বুদ্ধির সমানাকার, অথচ বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র এবং বুদ্ধির অবভাসক 
ক্মুকিছুই 'নাই। প্রত্যক্ষ অথবা অনুমানদ্বারা বুদ্ধি-ব্যতিরিস্ত কোন 
আ়জ্যোতির উপলব্ধি হয় না । বুদ্ধি যখন কোন্‌ বস্ত-বিশেধের, 
আকার গ্রহণ করে, তখনই সেই বস্তুর উপলব্ধি হয়। কিন্তু তৎকালে 
বুদ্ধির সমানাকার অন্য একটি দ্বিতীয় বুদ্ধির উপলব্ধি কখনও, 
হয় না। ঘট এবং আলোক উভয়ই প্রতাক্ষ।--অব্ভাদ্য ঘট: 
এবং অবভাসক আলোকের স্বতন্তরত Bd lag A hl ও বিচার 


আক্ষারসহিতা বুদ্ধিযোগাচারস্ত সন্মত! | 
কেবলাং সংবিদং শ্বস্থাং মন্তে মধ্যমাঃ পুনঃ ॥ 
স্ধদর্শনষংগ্রহ, বৌদ্ধ দর্শন ॥ 


১৪৪: * ইজধপসাতারি। . 
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সারা ঘট হইতে আলোককে পৃথক করা যায় 'না। ক রা 
আলোকের পরস্পর সদৃশ অনুমান করা যাইতে পারে, কারণ: 
ঘট হইতে পৃক্রূপে আলোকের অস্তিত্বের উপলব্ধি হর'। 
ঘট এবং "আলোকের ন্যায় পরস্পর সংশ্লিষ্ট. ভিন্নবস্ত্য়েরই। 
পরস্পর লাবন্য সম্ভব । কিন্তু ঘট এবং আলোকের ভিন্নত্ব সম্বন্ধে 
যেরূপ, এন্লে সেরূপ বুদ্ধি হইতে ভিন্ন কোন বস্তু অথবা 
বুদ্ধির অবভাসকরূপে বুদ্ধি হইতে ভিন্ন কৌন জ্যোতি প্রতাক্ষ, 
অথবা আনুমানদ্বারা উপলব্ধি করা যায়না । অতএব এস্থলে বুদ্ধির 
নিজেরই চিৎশস্বরূপাবভাঁনকত্ব, বা গ্রাহক-চৈতন্য-স্বরূপত্-স্বীকার 
করিতে হয়। বুদ্ধি নিজেই নিজের আকারে, এবং ঘটাদি বিষয়ের 
আকারে প্রকাশিত হয় । প্রত্যক্ষ অথবা অনুমান দ্বার! বুদ্ধির অব- 
ভাসক, অথচ 'বুদ্ধি হইতে ব্যতিরিন্ত কোনরূপ. জ্যোতির অস্তিত্ব প্রতি- 
পাদন করা যায় না। আবার যদিও দৃষ্টান্ত স্বরূপে পুর্বে স্বীকার 
কর! হইয়াছে যে ঘটাদি অবন্ভাস্য তাহার অবভাসক আলোক হইতে 
ভিন্ন বস্তু, এবং তাঁহারা পরস্পর সংশ্লিন্ট হইলে বল! যায় যে ঘটের 
সহিত আলোকের সাদৃশ্য আছে,_তাহাও ক্ষেবল তর্কছুলেই মাত্র 
আগরা স্বীকার করিতেছি। বস্তুতঃ সে স্থলেও ঘটাদি অবভাস্য, 
এবং আলোঁক--তাহাঁর অবভাসক, ভিন্ন বস্তু নয়। ৮৫ 
সেস্থলে প্রতিমুহুর্ঠে ভিন্ন ভিন্ন একটির পর একটি আলোক" 
নুতন ঘট উৎপন্ন হয় ( ক্ষণভঙ্গবাদ )। অথবা কেবল মাত্র বিজ্ঞানই 
আঁলোকযুক্ত ঘটাদি বাহা বিষয়ের আকারে প্রকাশিত হয় 
(নিজ্ঞানবাদ )। এরূপ স্বীকার করিলে, যেহেতু সমস্তুই 
বিজ্ঞানাত্মকমাত্র হয়, অতএব তাহার কোন বাহ দৃষ্টাস্তই' সম্ভব 
হয় না।* এইরূপে ( বৌদ্ধগণ ) সেই বিজ্ঞানের গ্রীহাকীর এবং 
গ্রাহকাকার ( 9১35০৮ and subject. ) রূপ মলিনতা। কনা করিয়া, 
পুনরায় (সাধনার! ) তাহার বিশুদ্ধি ও করনা | করিয়। থাকেন। 


বুদ্ধদেধ এবং রোৌদ্দার্শনিকশণ। ১৭৫ 


। পদ উট নব ক নাজমা শিমলা উর ০০০০৬ ০ রর 


বোদ্ধদিগের কাহারে! কাহারে! মত যে এ্রাহ এবং গ্রাহকর্ূপ হইতে 
বিনিন্ঘুক্ত হইলে, সেই বিচ্ঞানই স্বচ্ছীভূত হইয়! ক্ষণিকরূপে মবস্থনি 
করে। কেহ বা সেই স্বচ্ছ বিজ্ঞানের ও নির্ধাণ ইচ্ছা করেন । 
কাহারও কাহারও মতে সেই বিজ্ঞানই সাধনা-দার গ্রাঙ্ছ- 
হহক!ংশ-বিনিম্মৃক্ত হইলে শুন্যরূপ হয় । মাধ্যমিকের! বলেন যে, 
সেই বিজ্ঞানই ঘটাদি বাছাবস্ত্ুর সমানাকার হয়। বুদ্ধি বিজ্ঞানের 
'অবভাসক, বুদ্ধ্যাদি হইতে ব্যতিরিক্র, পূর্বেৰাক্ত আত্ম-চৈতগ্-জ্যোতিয় , 
অস্তিত্ব অস্বীকার দ্বারা বৈদিকমার্গের প্রতিপক্ষ হওয়াই বৌদ্ধদিগের 
এই সমস্ত কল্পনার উদ্দেশ্য। নৌদ্ধ দার্শনিকদিগের মধ্যে যাহাদের 
মতে বাহাবস্তুই মার আছে, তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর দেওয়া! 
যাইতেছে 1৮% 


(২৮) বাহারের বাতিরিজ-চৈতন্ত-গ্রাযহ, অর্থাৎ বাভাবস্বব জ্ঞাত 
বাঁচবস্ত হইতে ভিন্ন। 
বৌদ্ধগণ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন বাহ্াবস্তু মাত্রই আছে। তাহ! 
হইতে পৃথক্‌, বাহা বস্তুর:কোন গ্রাহক বাজ্ঞাতা নাই, শঙ্কর তাহাদিগকে 
বলিতেছেন--তাহ। নয়, কারণ ঘট।দি বাহাবস্তু নিলে নিজের জনবভা 
*সক, অৰ্থাৎ আপনি আপনাকে প্রকাশ করিতে অক্ষম। অন্ধকারে 
ঘটাদি কখনও আপনাদ্বারা আপনি প্রকাশিত হয় না। শে 
সিল নিয়তই প্রদীপাঁদির আলোক-সংষোগ দ্বার] প্রকাশমান দুষ্ট হয় । 
ঘট এবং আলোক পরস্পরের সহিত যুক্ত হইলেও তাহাদের পরস্পরের 
ভিন্নত্ব দৃষ্ট হয়। রজ্জুর সহিত ঘটের পুনঃপুনঃ সংশ্লেষ-বিশ্লেষের 
ম্যায়, ঘটের সহিত আলোকের পুনঃপুনঃ সংশ্লেষ এবং বিশ্লেষ দৃষ্টে, 
তাহাদেরও পরস্পর তেদ প্রতিপন্ন হয়। সেই ভেদ দৃষ্টেই "বল! 


০০৭ 


« তত্র যেষাং বাহোর্থোকপ্ডি ভান্‌ প্রভ়ীচাতে |» 
| ২৪ এ 
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ছয়, দাদির শৰন্ভাগক, আলোক, ঘট হইতে স্বতঙ্জ । ঘট আপনা- 
দ্বারা আপনি প্রকাশিত হয় না। (তবে প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন 
যে) যদিও ঘট জাপনাকে আপনি প্রকাশিত করিতে অক্ষম, তথাপি 
প্রদীপ আপনাকে আপনি প্রকাশিত করে, ইহ! প্রত্যক্ষ, যেহেতু ঘটাদির 
দ্যা প্রদীপের দর্শনার্থ লোকে আলোকান্তর গ্রহণ করে না। অতএব 
ইহা শ্বীকার করিতে হয় ঘে, প্রদীপ আপনাকে আপনি প্রকাশ 
করে। (একথার উত্তরে বলা যাইতেছে ) তাহা নয়। ( আত্- 
চৈতগ্তদ্ারা) প্রকাণ্যন্থ বিষয়ে ঘট এবং প্রদীপের মধ্যে কোন 
বিশেষ ব! পার্থক্য নাই । যদিও প্রদীপ স্বয়ং-প্রকাশ-স্বভাব হওয়াতে 
ঘটানি অন্য বস্তুকে প্রকাশ করে, তথাপি গুদীপ ও পূর্ব্বোক্ত ব্যতিরিজ্ধ- 
চৈক্চগ্য বভাঁসাহের নিয়ম লঙ্ঘন করে না। এ সম্বন্ধে প্রদীপ ও 
ঘটাদিরই তুল্য । যেহেতু এইকূপই (নিয়ম), অতএব ব্যতিরিক্ত- 
চৈতন্যাবন্ধান্যত্ব আবশ্মস্তাবী ( necessary and universal )1 তবে 
ঘট এবং প্রদীপের মধ্যে এই মাত্র বিশেষ, যে ঘট আত্মচৈতগ্যের 
অরভাদা হইলেও তাহ। হইতে ভিন্ন প্রদীপাদি আলোকান্তরের 
অপেক্ষ। করে, কিন্তু প্রদীপ শেরূপ আলোকান্তরের অপেক্ষ। করে না। 
কতএব প্রদীপ অগ্ঠাবভাদ্য, অর্থাৎ আত্মচৈতন্যাবভাস্য হইলেও 
প্রদীপ আপনাকে আপনি অবভাপিত করে। এন প্রদীপকে স্বত:- 
আবভাস্য বলা যায় বটে, কিন্তু ব্যতিরিক্ত-চৈতন্যাবভাস্যত্ব বিষয়েযটী/ 
এবং প্রদীপ,--এই উভয়ের মধ্যে কোন বিশেষ নাই। { 
চৈতন্যাবভাস্যহ যেরূপ, প্রদীপের চেতনম্যাবভাস্যত্ব ও সম্পূর্ণ সেই- 
রূপ। সচরাচর যে বলা হয়, প্রদীপ আপনাকে এবং ঘটকে উভয়কে 
আবভাসিত করে, তাহা বল! ঠিক নয়। কেন? ( প্রদীপ ) যখন 
আপনাকে শবভাসিত না করে, তখন কিরূপ হয়? তখন ( গ্রাহক 
করো অভাবে ) প্রদীপের হত্ঃ-অরভ্বাস্যহ,। এবং ঘটের পরতঃ- 
জবভাদছে কোন বিশেধ দুষ্ট হয় না। তখন (প্রদীপ ও ঘটাদির 
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স্যাম ) ; অবভাসা হা খথাকে। আট এরই ২ পীল; উভয়ের, র্‌ 
অবভাসক আঁহক-চৈভন্ যখন নিষ্ধটে থাকে,এবং ব্ব্ম তাহা নিকটে ;: 

না থাকে, তাহাতেই পার্থক্য দৃষ্ট হয়? প্রদীপের আপনার: সম্বন্ধে 
আপনার লঙ্গিষি বা অস্মিধি হুইতে পারে না। এাহক-চৈতক্ 
সম্বন্ধে যখন প্রদীপাদির স্বতঃ-অবভাস্যত্বের এবং ঘটাদির পরতা-.. 

ভঅবভাস্যত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, তখন প্রদীপ ক্ছাপনাকে : 
আপনি প্রকাশ করে, একথা মিখ্যাই বলা হয় । ব্যতিরিক্ত- চৈতন্য ৃ 
গ্রাহাহ্থ বিষয়ে ঘটাদির সহিত গরদীপের কোন পার্থক্য নাই” । এইরূপে, ' 
আমরা দেখিতে পাই ব্যতিরিজ গ্রাহক-চৈতন্যের সত্তা প্রতিপন্ন 
করিয়। শঙ্কর বৌদ্ধদিগের “বাহার্থবাদ” খণ্ডন করিতেছেন। ক্রক্গ-সুত্র- 
ভাষো শঙ্কর আরো বিস্তারিতরূপে বৌদ্ধদিগের বাহার্থবাদ খণ্ডন করি* 
লাছেন। বাহ্ার্থবাদীরা বাহ্ববস্ত ভিন্ন আর কিছুই স্বীকার করেন না । 
তাহাদের মতে বাঁহবন্তুও ক্ষণিক, আকাশস্থ মেঘের হ্যায় নিয়ত পরি- 
বর্নশীল । তাহার! কোন চেতন ভোক্তা বা জীব, অগবা জগতের 
কোন চৈতন্যময় প্রশাসিত! বা ঈশ্বর স্বীকার করেন না। বাহার্ঘবাদীয়া 
ছুই জন্প্রদায়ে বিভক্ত £:4(১) সৌত্রান্তিক, তাগদের মতে বাহ 
বস্তুর আস্তহ অনুমান-সিদ্ধ বা পরোক্ষ, এবং (২) বৈভাষিক, তাহাদের 
মতে বাহবস্তর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বা অপরোক্ষ। ব্রহ্ম-সূত্র-ভাষ্য 
১২০১৮ হইতে ২৬ সুত্রভাষা দ্ৰফ্টব্য। গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে এ স্থলে 
৮ হার উল্লেখ করা গেল না । 


হি বিজ্ঞানের বাতিরিক্ত-চৈতন্ত-গ্রাহাত্ব, যা গ্রাহক বা জ্ষাতা 
বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন। ' 


__ জনন্তুর শঙ্কর বাঁন্ধদিগের বিজ্ঞান-বাদখ গুনে প্রবৃত্ত হইতে 
ছেন £-_পুবিজ্ঞান সম্বন্ধে বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, যে বিজ্ঞান 
আপনিই আপনার গ্রাহ্য বা অবন্ভান্য : (04০০, এবং 2৮৭ 
আপনার : গ্রাহক বাঁ অবস্কাসক : (৭ রি গর 
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দিবি 
শপ সী সখ পপি বাপি ৯ পাপ ৫ Siva চে স্পা পেপসি ০ চর 


| বি লিপ দু হইতে পারে ন। বস্তুতঃ ‘বিজ্ঞানের ও 
ব্যতিরিজ-চৈহন্-গ্াহহ বাহাবস্্রই তুল্য ।” শঙ্কর দেখাঁইতেছেন £-- 
পহিজান খনি ব্যতিরিক্ত-চৈতন্য-গ্রাহ না হয়, এবং বিজ্ঞান যদি আপনি 
আপনার গ্রাহ্য, এবং আপনি আপনার গ্রাহক উভয়ই হয়, তবে বিজ্ঞা- 
নই দিবিধ হইল £--থাহা বিজ্ঞান, এবং গ্রাহক বিজ্ঞান । তাহা হইলে 
"প্রশ্ন হইতৈছেঃ__বুদ্ধি- বিদ্ঞান কি তবে গ্রাহু-বিজ্ঞানেরই গ্রাহ্ন (০১- 
‘ject to the objevt- intellect), অথবা গ্রাহক: বিজ্ঞানের গ্রাহ্য (৩০- 
ject to the subject-intellect) ? এই সন্দিহমান বিষয়ে অগ্থাত্র যে 
গ্ঠা় অবলন্বিত হয়, তাহাই-অবলম্বন'কর! কর্তব্য । .দৃষ্টের বিপরীত 
কল্পনা হইতে পারে না, অর্থাৎ বিজ্ঞানও গ্রাহক-বিজ্ঞানেরই গ্রাা, এবং 
প্রদীপাদি বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে যেমন গ্রাহক বা জ্ঞাতা (৪৪১]9০1) গ্রহ বা 
'জে্র (০7০০০ প্রদীপাঁদি হইতে ব্যতিরিক্ত, বিজ্ঞান সম্বন্ধে ও সেই 
রূপই বিজ্ঞানের গ্রাহক বিজ্ঞান হইতে ব্যতিরিক্ত হইবে। তাহা হইলেই 
চচতন্য-গ্রাহহ হেতু,_প্রকাশ-্ভাব স্বত্বেও, প্রদীপের শ্যা় বিজ্ঞ- 
নেরও বাতিরিক্ত-টৈতন্যগ্রাহাত্ব অনুমান করাই ঘুক্তি-সঙ্গত । বিজ্ঞানের 
আনন্- গ্রাহৃত, অথবা বিজ্ঞান আপনিই আপনার গ্রাহক (Subject), 
একপ কল্পনা অসঙ্গত । সেই জন্য বা ব্যতিরিক্ত-চৈত্ত যাহা বিজ্ঞানের 
পু গ্রাহক (30119), তাহাই আত্মা, তাহাই অন্তরস্থ জ্যোতি 
বিজ্ঞান হইতে ও অস্তরতম। যদি বল তাহা হইলে অনবস্থা দে 
হয়-_যথা বিজ্ঞানের গ্রাহকান্তর অপেক্ষা, আবার সেই গ্রাহকের 
গ্রাহকা ্তরাপেক্ষা, তাহার আবার গ্রাহকান্তরাপেক্ষা, _-এইরূপে গ্রাহকা- 
স্তরের অনন্ত শৃঙ্ল,_তাহা নয়ঙ। গ্রাহ-বস্তর পক্ষে গ্রাহক 
| কয়া অনন্তর I” বিজ্ঞানাদিও গ্রান্থ বস্তু । অতএব বিজ্ঞানাদির পক্ষেও 


রা Et # নগর the same objeotion has been taken by H. 
: Spenegr in his article on the ‘Substance 0৫৮9 Soul tu nksowable, 
1 88 5৩198), On this argument he bases, bis ag ওত 


বিজ্ঞানের বযতিরিক্ষ-চৈতন্ত গ্রাহন্ব । ১৭৯ 
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আপনার সন্বন্ধে আপনার গ্রাহকত্ব অসস্তব । “বিজ্ঞানের গ্রাহকের 
বন্তস্তরত্ব অথবা! ব্যতিরিক্রত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানের গ্রাহাত্ব অথরা অগ্রাহাত্বই 
স্যায়তঃ উত্ত একমাত্র লিঙ্গ। অর্থাৎ যাহা যাহা গ্রাহ্য, তাহাই শ্বাতিরিক্ত 
গ্রাহকের গ্রীহ্, যেমন খটাদি। (Whatever is an object, fs 
an object to a subject other than itself) | ইহাই শ্রাহ৷ হইতে 
গ্রাহকের ব্যতিরিক্তত্ব অনুমানের হেতু। সেই গ্রাহকান্তরের একান্ত 
গ্রাহকতা, অর্থাৎ সেই গ্রাহকান্তর যে কেবল গ্রাহকই, গ্রাহ্য 
নয়, অথবা সেই গ্রাহকান্তরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ও দ্বিতীয়ের 
তঁভাব হেতু, কখনও কোন অনুমাপক লিঙ্গ সম্ভব হয় গা” 
তনুমাপকলিঙ্গের কোন স্থান নাই,--কারণ পুর্ববেই বল! হইয়াছে, 
আত্মা বা গ্রাহক-চৈতন্য ্বয়ং-লিদ্ধ চৈতন্য-জ্যোতি:স্বরূপ । “অতএব 
সেরূপ কোন অনবস্থার স্থান নাই । আবার যদি বল যে বিজ্ঞানের 
ব্যতিরিক্ত-গ্রাহহ অর্থাৎ বিজ্ঞানের গ্রাহক সেই বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন, ইহ! 
স্বীকার করিলে, করণাস্তরের ( অন্য ততসম্বন্ধী ইন্দ্রিয়াদি যন্ত্রের ) ও 
অপেক্ষা করে, অতএব করণ সম্বন্ধেও অনবস্থা,-- তাহা নয়। কারণ 
সর্স্বত্র এরূপ কোন নিয়ম নাই যে, যেখানেই এক বস্তু দ্বারা অস্থা বস্তু 
গৃহীত হয়, সেখানেই গ্রাহ এবং গ্রাহক উভয় হইতে ব্যতিরিক্ত 
করণান্তর ও থাকে। এ নসম্বন্ধে বৈচিত্রাই দৃষ্ট হয়। কিরূপ ? 
যথা, ঘট হইতে পৃথক্‌ আত্ম-চৈতন্তদ্বার ঘট গৃহীত হইলেও, 
গ্রাহা ঘট এবং গ্রাহক চক্ষুরাদিমান্‌ পুরুষ হইতে পৃথক্‌, আলোঁ- 
কাঁদি করণ বা সাহায্যকারী থাকে। প্রদীপাদির আলোক, 
ঘটের ও অংশ নয়, চক্ষুর ও অংশ নয়। কিন্তু প্রদীপ, 


পাশাপাশি 
ক টাকাকার আনন্দগিরি বলিতেছেন $-_কুটস্থবোধিস্ত বিজ্ঞান সাক্ষিথোহ 
বিষয়তালানবস্থা,--কুটস্থ রোধ স্বরূপ বিজ্ঞান সাক্ষীর অবিষয়ত্ব হেতু, অনবস্থা 
দোষ হয় না। The subject is self-conscious or 96101000910 স্মপ্পক্কাণ), 
aud pot known 98 an object (বিষ ) by an act of perceptions 


১৮৭ | * চিমং শক্ষারাচাধা । 


ক লিনা মাপার টস বলি ও আন পিল এন একর 


খঘটাদির স্থায় পুরুষের চক্ষু-গ্রাত্য হইলেও, চক্ষু এবং প্রদীপ 
উভয় হইতে রাতিরিক্ত, বাছা আলোকান্তর-স্থানীয় কোপ 
করণাস্তরের অপেক্ষা করে না। অতএব করণাস্তর সম্বন্ধে এরূপ 
কোন নিয়ম প্রমাণ কর! যায় না, যে যেখানেই ব্যতিরিক্ত-গ্রাহাত্ব 
থাকিবে, অর্থাৎ গ্রাহ্য হইতে গ্রাহক ভিন্ন হইবে, সেখানেই করণা- 
স্তরও থাকিবে । অতএব বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে ব্যতিরিক্ত গ্রাহকের 
(Subject) গ্রাহ্য (১01০6) হওয়াতে, করণান্তর সম্বন্ধে শনবন্থা, অথবা 
' গ্রাহক সম্বন্ধে অনবস্থ| কখনও প্রনাণ করা যায় না। ইহা দ্বার! 
বিজ্ঞান হইতে বাতিরিক্ত অন্তরস্থ আত্ম-জ্ো!তি সিদ্ধ হইতেছে 
(জীবানন্দ পৃঃ-৭৩৫ আদি )। 

অনন্তর শঙ্কর বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীদিগের অন্য রূপ আপত্তির উল্লেখ 
, করিতেছেন:--“কিন্তু বিচ্জান হইতে বাতিরিক্ত ঘটাদি বা প্রদীপাঁদি 
কোন বাহ্য বস্তুই নাই (77956 19 Perci/৷৷।)। যে বস্ত্র হইতে 
ব্যতিরিক্ত বা স্বচন্ত্রভাবে যে বস্তুর উপলব্ধি হয় না, সেই শেষোক্ত 
 স্ব্ত প্রথমোক্ত বস্তুমাত্রাত্মকই দৃষ্ট হয়। যথা, স্বপ্ন-বিজ্ঞান-গ্রাহ্য 
 ঘট-পটাদি বস্তুর স্বগ্র-বিজ্ঞান হইতে পৃথক্কূপে উপলব্ধি হয় না, 
অতএব শ্বপ্-দৃষ্ট ঘট-পটাদির হপ্ন-বিজ্ঞান-মাত্রতাই জানা যাঁয়। 
সেইরূপ জ।গরিত কালেও জাগ্রস্থিজ্ঞান হইতে পৃথক্‌ রূপে ঘট- 
প্রদীপাদির উপলব্ধি হয় না, অতএব জাগ্রন্দষ্ট ঘট-প্রদীপাদির 
ও জাগ্রিত্বিজ্ঞানমাত্রতা হওয়াই যুক্তি-সঙক্গত। অতএব ঘট- 
প্রনীপাঁদি বাহ্যবস্তু কিছুই নাই, সকলই বিজ্ঞান মাত্র । সকলই 
র্খন বিজ্ঞানমাত্র হইল, তখন এই যে ধলা হয়ঃ--বিজ্ঞানের ব্যতি- 
রিক্তাবভাস্যন্বহেতু বিজ্ঞান হইতে পৃথক্‌ তাহার অবভাদক (Subject) 
'ন্তরন্থ আত্ম-ক্্যোতি আছে,--ঘটাদি সম্মন্ধে যেরূপ,-_-একথ। মিথ্যা | 
কারণ লুই যখন বিজ্ঞানমাত্র হইতেছে,-ভখন গ্রাহ্য হইতে 
গ্রাহক স্তন, এরপ অনুমানের ভিত্রি-স্বর্নপ দৃষ্টান্কেরই অভাব! 


বিজ্ঞানের ব্য্তিরিক্র-চৈত্তক্-গ্রাহত্থ । ১৮১ 
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জট প্রতিপক্ষের আপত্তি বর্ণন করিয়।, শঙ্কর তাহ। খণ্ডন করিতে 

তাহা নয়। যতদূর আমরা সকলে স্বীকার করিয়া থাকি, 
রা স্বীকার করিতেই হইবে বাহ্য বস্তু ঘে আপনিও একান্তই 
স্বীকার করেন না, তাহা নয়। ‘আমি নিশ্চয়ই স্বীকার করিনা” যদি 
বলেন, তাহ! নয় | “বিজ্ঞান, “ঘট, ‘প্রদীপ’ এ সকল শন্দার্থের পৃথকৃত্ব 
হেতু বাহ্যবন্ত্র যতদূর স্বীকার করা বুঝায়, অন্ততঃ তত দূর, বিজ্ঞান 
হইতে স্বতন্ত্র ঘটাদি বস্তন্তর আপনাকেও স্বীকার ফরিতে হইতেছে? 
বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন কোন বস্তস্তর যদি আপনি স্বীকার না করেন, 
তবে বিজ্ঞান’ “ঘট” ‘পট’ এবন্প্রকার শব্দ সকল একার্থক হওয়াতে 
পর্য্যায়-শব্দহ্ব (৭51)0)717)৭) প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ সাধন এবং সাধ্য 
বা সাঁধন-ফল যদি এক এবং বিজ্ঞানমাঁত্র হয়, তরে সাধা এবং সাধনের 
ভেদোপদেশা ত্বক বৌদ্ধাদি শান্ত্রও অর্থশৃষ্য হইয়া পড়ে । অথবা মেষ্ট 
শ্াস্্রাদির কর্তা বুদ্ধাদির আজ্জানতা প্রতিপন্ন হয়। আর একথা 
এইঃ- বিজ্ঞান হইতে ব্যতিরিক্তরূপে বাদী, প্রতিবাদী, বাদ, এবং 
বাদ-দোষ ইত্যাদির সন্তা স্বীকার করা হয়। যেহেতু বাদী, প্রতিবাদী, 
গ্রতিবাদীর বাদ, এবং বাদ-দোষ,--এ সকলই স্বীয় বিজ্ঞাপমাত্র, . 
এরূপ কেহই স্বীকার করে না। কারণ প্রতিনাদী-প্রভূৃতির মত খণ্ডন - 
করিতে হয় । " কেহ মনে করে না. যে নিজের বিজ্ঞানকেই নিজে খণ্ডন ' 
“করিতে হয়, অথবা আপনাকে কেহ অন্যের আত্মা বা আমি মলে 
করে না। সেরূপ হইলে সর্ববমন্দ্যবহার লোপের সম্ভাবনা হুইত | . 
আর প্রতিবাগ্ঘাদিকে লোকে স্বীয় আত্মা বাঁ ‘আমি' বলিয়া উপলদ্ধি : 
করে, এরূপও কেহ স্বীকার করে না। বরং প্রতিবাস্তাদিও ব্যতিরিক্জ . 
গ্রাহ্য, অর্থাৎ প্রতিবা্ঘাদি তাহাদের হইতে ভিন্ন গ্রাহকের (9৮998) : 
গ্রাহা ( 090), এরূপই সকলে স্বীকার করে। অত্তএব : 
প্রতিবাগ্তাদির শ্যায়, জাগ্রদ্বিযযত্ ( oljectivity ) হেতু, জাঠাদস্ত 
সমস্্ই বাতিরিক্র-গাঁহ্য। দৃষ্টান্তও সুলভ, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্জির 


ভ্রীধৎ শস্বরাচাধা। 

লল্ভানাদি যেমন পরস্পর ভিন্ন, অথবা তিন্ন ভিন্ন বরস্ত-নিল্যান যেমন 
শরস্পর ভিন্ন । ইহাতেই দেখ! যায় বিজ্ঞানবাদী ও বিজ্ঞান হইতে 
বযতিরিক্ত অস্তরন্থ আসত্বা-চৈতন্ব-ল্যোতির সত্তা অস্বীকার করিতে 
পারেনা । স্বপ্নে বিজ্ঞ ন ব্যতিরিক্ত বস্তুর অভাব, অর্থাৎ শ্বপ্রদৃষ্ট বস্তু 
বিজ্ঞান হইতে ব্যতিরিক্রু নয়, জড় এব জাগ্দৃষ্ট বস্তু ও বিজ্ঞান হইতে 
ব্যতিরিক্র নয়, একপ যদি বল তাহা নয । স্বপ্নে বিজ্ঞান-ব্যত্যিরেকের, 
অর্থাত বিজ্ঞান হইতে পৃথণক্‌ বাহ্য বস্তুব অভাব হইলেও জাগৃৎকালে 
বিজ্ঞান-ব্যতিরেকের, জর্থ)ৎ বিজ্ঞান হইতে পৃথক্‌ বাহ্াবস্ত্রর সন্তাব 
প্রতাক্ষসিদ্ধ। তদ্দারাই সেই বাহ বস্তু যে বিজ্ঞ'ন হইতে স্বতন্ত্র, তাহ! 
লিন্ধ হয়৷” “আপনিও স্বপ্রগত ঘটাদি বিজ্ঞানের ভূ তা বন্ধ, অর্থ।ৎ যাহ! 
জাগ্রৎকাঁলে আছে বলিয়া জানা গিয়াছিল,তাহাই স্বপ্নে দৃষ্ট হয, স্বীকার 
ক্ষরেন। তাহ! স্বীকার করিয়াও, জাগ্রাদ্বিজ্ঞান হইতে ব্যতিবিক্ত বা 
পৃথক ঘটাদির অভাব বলিতেছেন” । অনন্তর শঙ্কর অতি সংক্ষেপে শূম্য- 
বাদী বৌদ্ধনত খণ্ডন করিতেছেন £--' আবার বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত 
ঘটাদি ভাবাতমুক হউক, আর শভাবাত্মক বা শুন্তাত্বক হউক, ঘটাদি- 
বিজ্ঞান যে ভাবাত্মক তাহ! স্বীকার করিতে হইতেছে । তাহা বারণ কর! 
বায়না, যে হেছু তাহা বারণ করার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। এতচ্ছারা 
সর্ববশৃন্যড! মতের উত্তর দেওয়া হইল। এই সঙ্গে গ্রাহক আত্মা যে বুদ্ধি- 
বিজ্ঞানের গ্রান্থা অথবা অহস্কার-স্ববূপগাত্র, মীমাংসকদিগের এইমভ ও , 
যে খণ্ডিত হইয়াছে, তাঁহার ও উল্লেখ করিতেছেনঃ-ইচাতেই ‘আমি’ ' 
এই অনুভূতি (বা অহঙ্কারদ্ব।রাই) গ্রাহকাত্মাব গ্রাঠ্যত! (objectivity) 
সিদ্ধ হয়, আত্মা সম্বন্ধে মীমাংসকদিগের এই মতেরও প্রত্যুত্তর দেওয! 
হইল,--যে হেতু গ্রাহ্য এবং গ্রাহক (০6০৮ and subject ) 
এই উভয়ের একত্ব নিরস্ত হইয়াছে"। অন্মসূত্রভাষো ২-২২৭ হইতে 
৩২ সূত্রের ভীধ্যে শঙ্কর আরো বিস্তারিতরূপে বৌদ্ধদিগের "ক্ষণিক 
বিজ্ঞীঘবাধ খণ্ডন করিয়াছেন। 
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তে ). টি ক্ষণভঙ্গবাদ খণ্ডন । 


অনন্তর fo বৌদ্ধদিগের ক্ষণভঙ্গবাদ খণ্ডন করিতেছেন. 
“আর যে বলা হয় আলোক-যুন্ধ ভিন্ন ভিন্ন ঘট ( প্রতিক্ষণে ) উৎগঙ্গ | 
হয়, একথা অনত। কারণ ক্ষণান্তরে ও “এই ঘটই সেই পূর্বের 
ঘট" এরূপ প্রত্যভিজ্ঞান ( 19002216101) of identity.) l 
জন্মে । যদি বল যে এই প্রতাভিজ্ঞান সাদৃশ্যজনিত ( similarity"), 
যেমন ছিন্ন কেশ-নখাদির পুনরুখান হইলে, মনে হইয়া থাকে, 
তাহা নয়। আর কৃত্তকেশ-নখের পুনরুণ্থানও ক্ষণিক নয়। অতএব. 
কৃত্তকেশ-নখাদির দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলেও ক্ষণিকত্ব অসিদ্ধ হয়। আর. 


কৃত্ত-পুনরুখি ত-কেশ-নখাদির একত্ব জাতিগত একত্ব । . কৃত্ব-কেশ- 
নখাদি পুনরুখিত হইলে, জাতিগত (5e॥e৮০) একত্ব হেতু, সেই 


পুনরুখিত কেশ-নখাদিতে কেশ-নখন্থ প্রত্যয় হয়। এজন্য সেই প্রত্যয় 
ভ্রান্ত নয় । দৃশ্যমান কৃত্তোথিত কেশ-নখাদিতে ব্যক্তি-নিশিস্ত 


(individuality ), অর্থাত এই পুনরুখিত কেশ-নখই সেই কেশনখ 


যাহা পূর্বে কৃত্ত বা কাটা হইয়াছিল, এরূপ প্রত্যয় হয় না। কেশ-নখ 


ছেদনের দীর্ঘকাল পরে কোন ব্যক্তির দর্শন লাভ হুইলে, এবং পুনরু- 


খিত বালাদি পূর্বের তুল্য-পর্জিখাঁণ দীর্ঘ হইলে, তাহাতে তৎকালীন-- 


বালাদি- -তুল্যস্থ ( ৪inilarity ) প্রত্যয় ও হয় বটে, কিন্তু এই হালাদিই 
প্র বালাদি এরূপ (179988৮৮ ) প্রতায় কখনও হয় না । 


! ঘটাদি সম্বন্ধে ‘এই ঘটই সেই পুর্বেবের ঘট’ (Identity), এরূপ 
প্রচাযু হয়। অতএব কৃত্ত-বালাদির দৃষ্টান্ত ঘটাদির তুল্য নয়, কারণ 


কিনা 


ঘটাদি-বস্ত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় যে “সেই পূর্বের ঘটই এই ঘট: : 
(Identity)॥। এইরূপে প্রত্যক্ষের সহিত বিরোধ হেতু ঘটাদির ক্ুণি:.. 


কত্বের, এবং ক্ষণভেদে ঘটা'দির ভিন্নত্বের কল্পনা যুক্তি-সঙ্গত নয় । 
যেহেতু অনুমাপক লিজপরামর্শে ভ্রম হইলে, অনুমানে ক্রম, হইতে: i 


পায়ে, অতএব প্রত্যক্ষদারা অবাঁধিত বিষয়েই অনুমান করিতে হয়। আর 
[ ২৫ ] 
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পণভজব। দার মতে এইঘটই, লেইহটা এরপ বাকের ( 289 
tity) - উপলব্ধি, সাঁৃসট-প্রতায- “জা (similarity) ভ্রম হইতে 
পারেনা, কারণ জ্ঞানের, ক্ষণিবন্ধ স্বীকার করিলে, সাদৃষ্ট-প্রতা় ও 
অসপ্তর। মখন কেহ এক বস্তু দেখিয়াপরে অন্য বস্তু দর্শন কারে, তখনই 
তাহার সাব্ষ্ঠ-প্রত্যয জন্যে ৷ কিন্তু ক্ষণিক-বানীর-মতে একই বন্তদর্শী 
‘বনত স্তর-দর্শনের জন্য ক্ণান্তর পর্য্যন্ত অবস্থান কর্সেনা। আর বিজ্ঞানের 
কমিক স্বীকার করাতে একবার মাত্র বস্তু-দর্শনেই সেই বিজ্ঞানেরও 
দক্ষয় ইওর! সঙ্গত । সাঁদৃশ্য-প্রত্যয় বলিলে “তাঁহার সহিত ইহা সদৃশ 
এরূপ বুধায়! “তেনেতি”__তাহার সহিত” বলাতে পূর্ববদৃষ্টের 
স্বরণ বুঝায় । - 'ইদমিভি' ইহা” বলাতে বর্তমান প্রতায় বুঝায় ৷ 
এততৈনেন্ডি ‘তাহার সহিত’ বলাতে পূর্বব্ৃষ্টকে প্ররণ করিয়া, যাবৎ “ইদং” 
“ইহা” অর্থাৎ বর্তমান ক্ষণকাল পর্যন্ত, সেই 'যৃতির অবস্থিতি বুধায়, 
দ্বারাও ক্ষপবাদের খণ্ডন হইতেছে অথব। “তেন বলিতে 
উপক্ষীণ প্রর্ড প্রত্যয়, আর “ইদস্ বলিতে অন্য বার্তমানিক 
প্রশ্তায় বুঝায়। শক্ষীয়তে---ক্রয়' হয়। যদি বল পুর্ণবদৃষ্ট 
প্রত্যয়ের ক্ষয় হয়, তবে 'ভীহার সহিত ইহা সদৃশ’ এরূপ সাদৃশ্য 
প্রত্যয় হইতে পারে না। কারণ একাধিক বস্ত-দর্শন হইলেও 
পূর্বৃষ্ট ‘একের’ ক্ষয়জন্য অভাব হেতু-তাহার সহিত ইহা, 
শদৃশত-একপ সাদৃশ্য প্রত্যয় অসস্তব। তাঁহার উল্লেখ ও 
করা, অসন্তর দ্রষ্টাব্যের দর্শন মাত্রই যদি দৃষ্ট-বিষয়ক বিজ্ঞানের 
উপক্ষয় হইল, তবে “ইহা দেখিয়াছি’ “উহ! দেখিয়াছিলাম+-- 
এক্সপ উল্লেখ অনস্তর যেহেতু ক্ষণবাঁদীর মতে যে ব্যক্তি দেখি- 
কাছে) দে ব্যক্তি উল্লেখের মুহুর্ত পর্য্যন্ত অবস্থান করে না। 
জব কণবাদ খণ্ডন ব্যবস্থিত রহিল। থে বাক্তি £সেইটা, 
৷ এবং “এইটা নউতয়টা দেখেনাই, তাহার পক্ষে তাহাদের সাদৃশ্য 
. প্রভার, এবং তাহার উল্লেখ, জাত্যন্ধের দনপ- বিশেষের সাদৃশ্য 
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প্রজ্ায়। এবং তাঙ্বার উল্লেখের- . ন, হয় । | 
ল্য বুদ্ধাদির শা প্রণয়নাদি কার সে তবেলন্বণয়স্পরার F 
স্থায় হইয়া: দীড়ায়। তাহা কাহারও অভিপ্রেত নয়? আনার! 
ক্ষণবাদ স্বীকার করাতে অক্কৃতের অভ্যাগম; এবং কৃতের বিঝানাপ J 
দোরদয় আরও প্রসিদ্ধতর। যদি বল যে পূর্বক এবং ‘পর' একজে 
শৃম্খলাবদ্ধ হইত প্রত্যয় জন্মে, এবং সেই কারণেই ‘তাহার সহিত 
ইহ! সদৃশ’ _-ইত্যাদি বাক্যে পূর্ব-দুষ্টের উল্লেখ সম্ভব হয়। তাহা হইতে” . 
পারে না। তাহার কারণ বর্তমান প্রত্যয়ের এবং অতীত' প্রত্যয়ের 
ভিন্ন-কালক্‌। ভিন্ন-কালতব হেতু বর্ধমান প্ৰত্যয় এক শৃঙ্ঘলাবয়ব-থারীর়, . 
এবং.অতীত প্রত্যয় অপর শৃঙ্ঘলাবয়ব-স্থানীয়। এই উভয় প্রত্যয় 
পরস্পর ভিন্ন-কলি-সন্বন্ধী । যদি বল পুর্বব-কথিত শৃঙ্খলা-প্রত্যর উভয় 

প্রত্যয়ের বিষয়কে স্পর্শ করে, তবে একই বিজ্ঞানের পূর্বব এরং পর! 
ক্ষণদয়-ব্যাপীহ হেতু, আবার ক্ষণবাঁদের খণ্ডন হইতেছে.। ক্ষন 
মতে ‘আমার’ ‘তোমার’ ইত্যাদি বিশেষত্ব অসম্ভব হওয়াতে :দর্বব 

সম্ব্যবহার লোপ হওয়াই দগত। আর যদি সকলই বুদ্ধি-বিজ্ঞানের: . 
( Intellect ) শ্বুলন্বেদ্য-বিজ্ঞান মাত্র হয়, এবং বুদ্ধি-বিজ্ঞান;'য়দ্ধি" . 
স্বচ্ছ জানের প্রকাশ-মাত্র-্বতাব স্বীকার করা যায়, এবং বি. 
বুদ্ধিবিজ্ঞান হইতে ব্যতিরিক্ত; তাহীরই দ্রন্টা বা সাক্ষীরূপে কোন? 

' আত্মা না থাকে, তবে যাহা ক্ষণিক, দুঃখাত্মক, অথবা 
শৃগ্যমাত্র, তাহার আত্মত্বা দি নানাপ্রকার কল্পনা অসঙ্গত।' . 
ল্বচছাবভান-স্মভাবস্থ স্বীকার করাতে দাঁড়িসাঁদির হ্যায় বিজ্ঞানের, 
বিরুদ্ধ অনেকাংশবন্ধ.ও. হইতে পারে না। আর যাঁহ। ক্ষণিক বা যাহা | 
দুঃখাদ্যাত্বক তাহা যদি বি্ঞানাংশই হইল, তবে অনুভূয়মা নদে ৃ 
তাহাকে ব্যতিরিক্ত-লাত্ম চৈতান্যের বিষয়' বলাই সঙ্গত, . আর যি. 
বল. বিজ্ঞান, অনিত্য এবং দুঃ্খাভাত্মক, তাহা হইলে দুঃখাদির রি ৰে টা” 
সবার বিজ্ঞানের বিশ্যুন্ধি কল্পনা ও অবনত । সংযোগীসল্ের িয়োগ 


ন আপা 
ছবারাই বিশুদ্ধি সিদ্ধ হয়--যেমন আদর্শ রসি । কিন্তু ্বাডাবিক 
ধর্দের সহিত কাহারও বিয়োগ দৃষ্ট হয় না। যেমন স্বাভাবিক 
প্রকাশ এবং উষ্ণতার সহিত অগ্নির বিচ্ছেদ দৃষ্ট হয় না। যদিও 
জ্রব্যাস্তরযোগে রক্তস্থাদি পুষ্প-গুণের বিয়োজন দৃষ্ট হয়, সেস্থলেও 
ইযোগ-পূর্ববস্বই অনুমান করিতে হয়, যেহেতু বীজভাব ধারণ 
উপলক্ষেই পুস্প-ফলাদির মধ্য গুণান্তর়োৎপত্তি দৃষ্ট হয়। অতএব 
বিজ্ঞানের বিশুদ্ধি কল্পনা অঙসঙ্গত। বিষয়-বিষয়ী-ভেদরূপ ভ্রমই 
বিজ্ঞানের মল,-_যাঁহা কল্পনা করা হয়,--বন্তস্তর-সংসর্গের অভাবহেতু 
সেরপ কল্পনাও অসঙ্গত । অবিদ্যমানের (অর্থাৎ, ভ্রমাত্মক বিষয়- 
বিষয়ী-ভাবের ) সহিত বিদ্যমান স্বচ্ছ-্যভাবর বিজ্ঞানের সংপর্গ 
হয় না! বস্তন্তর সংসর্গ ই যখন অবিদ্যমান, তখন যাহ! যাহার ধৰ্ম্ম 
দৃষ্ট হয়, তাহ। তাহারই স্বভাব । অতএব তাহা হইতে তাহার 
বিয়োজন Ve পারে না, যেমন অগ্নি এবং উষ্ণত্ব, বা সূর্য্য এবং 
তাহার প্রভা! 1? অতএব বন্বৃম্তর-সংপর্গ দ্বারা বিজ্ঞানের মলিন, এবং 
তাহার at দ্বারা তাহার বিশুদ্ধির কল্পনা! অন্ধ-পরম্পরার ন্যায় 
প্রমাণশৃণা,_ইহাই দেখা যাইতেছে। আর যে সেই বিজ্ঞানের 
নির্ববাণে পুরুষার্থ কল্পনা কর! হয়, সেশ্ছলেও ফলের কোন, 
আশয় ( ভোক্তা ) কল্পনার স্থান 'নাই। কণ্টক হইতে যে বিশুদ্ধ, 
তাহার পক্ষেই কণ্টক-বেধজনিত দুঃখের নিবৃত্তিরূপ ফল-লাঁত 
সম্তব। ( ফলীর ব! ভোক্তার অভাব অথচ ফল-লাভ,-- তাহ! হয় ন! )। 
কণ্টকবিদ্ধ কাষ্ঠখণ্ডের পক্ষে সেই দুঃখ-নিবৃত্তি-ফলের আশ্রয়স্ব সম্ভব 
হয় না। ' সেইরূপ সর্বব-নির্ব্ধাণ হইলেও যদি ফলাশ্রয় বা ভোক্ত! 
কেহ না থাকে, তবে তাহাতে পুরুষাথথ কল্পনা নিরর্থক । যে পুরুষ 
শব্-বাচ্য সন্ধ ব! আত্মা, বা বিজ্ঞানের অর্থই পুরুষার্থ' বলিয় কল্পিত 
রর লৈই পুরুষের নির্বাণ হইলে,--কাহার ‘অর্থ’ পুরুষার্থ 
ৃ অপরদিকে যাহাব মতে অনেকাৰ্থদী, বিজ্ঞান হইতে 


নলের মারাঁযাদে বৌনধ বিজ্ঞারাের ্রভীব। রর Hl ১৮ রি 


নিলা 
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বাতিরিক্ আত্মা আছে, তাহার পক্ষে দৃষ্টের' ব্রণ, ছুঃখাদির ্‌ 

ংযোগ এবং বিয়োগ,-লকলই সম্ভব, -অন্যা-সংসর্গ-জনিত' তাহার 
কলুষতা, এবং তদ্বিয়োগ-জনিত তাহার বিশুদ্ধি শূন্যাদী- মত | 
পুবেবাক্ত সকল প্রকার প্রমাণ দ্বারাই অপ্রমাণিত, অতএব তাহার t 
নিরাকরণের জন্য পৃথকৃভাবে যত্ন করা গেল ন!।? বৃহদারণাক-_ 
পূঃ ৭৪৬ জীবানন্দ ॥ 


(১১) শঙ্করের মায়াবাদে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের প্রভাব 

পাঠক দেখিতেছেন শঙ্করাচার্যা তাহার উল্ত উপনিষন্তাষ্যে 
বৌদ্ধদিগের বাহ্যার্থবাদ, বিজ্ঞানবাঁদ, শ্রণভঙ্গবাদ, এবং শুন্যবাদ 
খণ্ডন করিবার জন্য কত যত করিতেছেন। এডন্তিন্ন তাহার ব্রহ্ম- 
সূত্র ভাষ্যে (২--২--১৮ হইতে ৩২) তিনি বৌদ্ধ দাৰ্শনিকদিগের এ 
সকল মতের আ।রও বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। স্থানাস্তুরে 
তাহ! প্রকাশ করিবার আমাদের ইচ্ছা রহিল । ইহা দ্বারা পাঠক 
বুঝিতে পারিতেছেন শঙ্করের সময়ে বৌদ্ধ দার্শনিক মতের প্রভাব, 
কিরূপ দেশময় বিস্তৃত ছিল। শঙ্কর নিজেই বলিতেছেন “বৈনা- ' 
শিকৈঃ সর্বো লোক আকুলীক্রিয়তে'” “বৈনাশিক ( বৌদ্ধগণ ) 
। লোকমকলকে অস্থির করিয়া তুঁলিতেছেন” (২--২--২৬)। 
"কিন্ত্রী আশ্চর্যের বিষয় এই যে যদিও শঙ্কর বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের 
‘মত খণ্ডনের জন্য এত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তথাপি আমর! দেখিতে 
পাই, বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ ( [05%118)))) এবং শুন্যবাদ ( Nililism. ) 
যেন অদ্যাপি ভারতনাসীর অশ্মিমজ্জাতে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে । 
সার মিথ্যা” “সংসার স্বগ্রবৎ” ইত্যাদি বোদ্ধভাব অদ্যাথি .. 
আপামর আমাঁদিগের সকলেরই অস্থি-মজ্জাগত.| এমন,কি সংলা- 
রের অনিত্যতা অসারতার চিন্তায় নিরস্তর সশঙ্কিত থাকাতে, পৃথিবীর 
অপরাপর জাতি সকলের স্যায়, অথবা আমাদেরই পূর্বব- পুরুষদিগোর 
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না,  অধুনাতন পন যেন প্রাণমন পক নমজরামরবহ ৃ 
জ্ঞান এবং. ধনের: বিস্তার দ্বারা দেশের ছুখেমোচনেরও ; চে | 
করিতে পারিতেছে, না) ইহা! অপেক্ষা অধিক আম্চর্স্যের বিষয় 
এই, যে সরিষা দ্বারা. ভূত স্থাড়াইবে, দেই সরিষার ভিতরেই তৃত” ! 
য়ে ‘বিঞ্লানবাদ’ খণ্ডন করিয়া শঙ্কর তাহার মায়াবাদ প্রতিষ্ঠিত: 
করিয়া ছিলেন, পেই বিজ্ঞানবাদের দোষগুলি সমন্তই যেন শঙ্বরের 
মায়াবাদে ও সংক্রামিত হুইয়াছে। মাঘাবাদ ভারতের প্রচলিত 
ধর্মমত সকলের ভিত্তিন্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমন ক্ষি 
ফ'দ'ও অনেকে চৈতগ্তাদেবকে শঙ্করের বিরোধী বলিয়া কল্পনা করেন, 
কিন্তু চৈতন্যচরিতাস্কৃতে আমরা দেখিতে পাই, চেতন্যদের শঙ্বারের 
প্রনপ্তত শৃঙ্গগিরি মঠের বিখ্যাত ভাঁরতী-সমপ্রদায়ের সন্ন্যাসী 
কেশবভারতীর নিকটে সঙ্ষাসধর্টে দীক্ষা! লাভ করিয়া পুনঃ পুনঃ 
আপনাকে “মায়াবাদী সন্ন্যাসী” বলিয়া! পরিচয় দিতেছেন। শঙ্ধ- 
রের পূর্বের মায়াবাদ নাঁমে কোন দার্শনিক মত ছিল না। মাঁয়াবার্দ 
শঙ্করাচাধ্যেরই প্রতিষ্ঠিত, এবং শঙ্করেরই নামে পরিচিত । আমরা 
নিচ্ছে বিদ্যারণ্যমুনীশ্বর কৃত পঞ্চদশীর উক্তির সহিত শহ্করের 
নিজের উক্তির তুলনা করিয়া দেখাইিব, যে শঙ্কর বৌদ্ধদিগের 
বিজ্ঞানবাদে, ক্ষণভঙ্গবাদে, এবং শুন্যবাঁদে যে সকল দোষ প্রদর্শন / 
করিয়াছিলেন, শঙ্করের নিজের ক্ৰটীতে ন! হউক, অন্ততঃ ভারা 
সান্প্রদায়িকদিগের ক্রেটিতে, সেই সমস্ত দৌষই তাঁহার মায়াবাদকেঞ্জ 
কলুষিত করিয়াছে 
একদিকে শঙ্কর তাহার সূত্রভায্যে বলিতেছেন অভাব হইতে 
সাবের উত্পত্তি-বৈনাশিকদিগের এই মত অসঙ্গত”ক্ষ । ২২:২৭ ॥ 
জপরদিকে পঞ্চদশী বলিতেছেন £ _ গপ্রাগতী বযুতং দ্বৈতং”। ২৫৫ ॥ 
+ অনূপপরো়মভা বাস্তাবোংপত্তাভুঃপথমঃ ২-২২৭ ূ | 
“পু nibilo Bib 00৮ 


শের মায়াবাদে নৌ বজ্ঞানবাঁদের পরী 001, ৯৮ 
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পদ্বৈত পূর্বের অভাব মাত্রই ছিল” । ইহাতে পঞ্চদলীর + বাদে রঃ 
যেন আমর! বৌদ্ধ শৃণ্তবাদেরই আভাস পাইডেছি। একদিকে 
বৌদ্ধ ক্ষণভঙ্গবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া শঙ্কর বলিতেছেন :--“যাহা 
“নিশ্চিত বলিয়। অনুভূত হয়, যথা “এই বস্তু এইরূপই” তাহা স্বীকার: 
করাই কর্তব্য। তাহার বিপরীত যাহ! কিছু বলা হয়, তাহাতে, 
বক্তার বন্ুপ্রলাপিত্ব মাত্রই প্রকাশ পায়" ২--২--২৫। কিন্তু অপর 
দিকে পঞ্দশী যেন প্রতাক্ষসিদ্ধ সত্যের অপলাপ করিয়া বলিতেছেন, 
“কৃ ধান! কুত্ৰ বা বৃক্ষন্তন্মায়েতি নিশ্চিম্"৬--২৫৫৷ “কোথায় বা 
বীজ, কোথায় বা বৃক্ষ, এ সকল মায়! বলিয়া জানিবে।” “নি 
নিরোধো ন চোতপত্থির্ন বদ্ধো ন চসাধকঃ৮”--উতপত্তি নাই, 
বিনাশ নাই, বন্ধ কেহ নাই, সাধক কেহ নাই। ৬--২৩৫ 1 বৌদ্ধ দাৰ্শ- 
নিক বলিতেছেন পয সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা ভলধরপটলং” 
(সদ-সং)। পঞ্চদশী ও যেন বৌদ্ধদিগের ক্ষণভঙ্গবাদের অনুকরণ 
করিয়া বলিতেছেন £--“মেথবৎ বর্ততে মায়া মেঘ-স্থিত-তুষারবৎ” 
৬-_-১৫৬ ॥ সুধু পঞ্চদশী কেন, শ্রীমস্তাগবতে ও আমরা বৌদ্ধ ক্ষণিক- 
বিজ্ঞানবাদের আভাস পাইতেছি। শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে 
উপদেশ করিতেছেন £_-“আলোকরশ্মি সম্বন্ধে ‘এই সেই আলোকরশ্রি', 
থব) শ্রোতজল সম্বন্ধে “এই দেই জল’, ইত্যাদি. প্রচ্যভিজ্জাবাক্য, 
০88০০৪৮৩০০1 identity ) যেমন সাদৃশ্যজনিত ভ্রমমাপর, 
ইঈবিবেকীদিগের ‘এই সেই মানুষ ইত্যাদি বাক্য এবং প্রভা ভিজ্কাও.. 
সেইরূপ মিথ্যা 1% ১১--২২--৪৪ ॥ চৈতন্মদেবের মতে ব্যাঁসের 
স্বরৃত্ত এই ভাগবতই আবার ব্যাস-কৃত বেদান্ত-সূত্রের যথার্থ 
ভাষ্য। “সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত” | “সূত্রে পরিণামনবাদ তাঁহা: 
ন্‌ মানিয়া! বিবর্তবাদ স্থাপি ব্যালে ্রাস্ত কহিয়া”ইত্যাদি। রি চৈতন্য. 


ক “সৌয়ং দীপো্চ্চিযাং যহৎ আ্রোতসাং তৃদিদং জলং। সো মানাং বণ 
পীৰণীয ধাধুধাং” | ভাগবত ১১--২২-৪৪ । 
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(0 চরিতামৃত-মধ্য-২৫-৫ ৫৯১৪৯ 1 যাহা হউক শন্বরকে পরিনিদবারছ ধল 
আর বিবর্তবাদীই বল,তিনি নিজে এইরূপে আপনার মত ব্যক্ত করিভে- 
ছেব ১ বাহ্থবস্তুর“অন্তাব হইতে পারে না, কারণ তাহার উপলব্ধি 
হয়. যখনই,যে প্রত্যয় জন্মে সেই সঙ্গেই স্তম্ত, প্রাচীর, ঘট, পট, 
ইত্যাদি বাহাবস্ত্ররও উপলব্ধি হয়। যাগার সাক্ষাৎ উপলদ্ধি হয়, তাহার 
| অভাবকল্পন| সঙ্গত নয়,যেমন কোনব্যন্তি আহার করিতে করিতে, 
এবং সেই আহারজনিত তৃপ্তি স্বয়ং অনুভব করিতে করিতে কখনো 
' বলিতে পারে না, যে আমি আহার করি না,. অথবা আহারজনিত 
| তৃপ্তি অনুভব করি ন!। ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষহেতু যে ব্যক্তি স্বয়ং বাহা- 
বস্তু উপলব্ধি করিতেছে, সেই ব্যক্তি যদি বলে ‘আমি বাহাবস্ত উপ- 
লব্ধি করি না”, অথবা ‘বাহাবস্তু নাই’, তাহার বাক্য কিরূপে গ্রহণ-যোগ্য 
হইবে ? সৃত্র- “ভাষ্য-_-২--২--২৮॥ আবার শঙ্করের মত যে জাগ্রত 
প্রত্যয়ের (261০০১6২) সহিত স্বপ্নাদি অথব! মায়াদি প্রভায়ের তুলনা 
হইতে পারে না। শঙ্কর বলিতেছেন £--“স্বপ্ন এবং জাগরিতের ধর্ম 
পরস্পর বিভিন্ন । বিভিন্ন-ধর্ম্মত। কিরূপ ? বাধ এবং অবাধ, 
আমরা বলিতেছি। প্রবুন্ধ হইলে পর স্বপ্নোপলক্ধ বস্তু বাধিত হয়। 
মায়াদিঙ্গনিত প্রত্যয় ও যথাসস্তব সৈইরূপই বাধিত হয়। কিন্তু 
স্তস্ত/দি যে সকল বস্তুর জাগ্রঙ কালে উপলব্ধি হয়, সে সকল কোন! 
অধশ্থীতেই বাধিত হয় না (পাঠক এস্থলে লক্ষ্য করিবেন শঙ্বরঁকি " 
অর্থে মায়াবাদী )। আর স্বপদর্শন প্থৃতিমাত্র,কিন্তু জাগ্রদদর্শন উপলব্ধি- 
স্বরূপ” ইত্যাদি। সূত্রভাষ্য ২-_-২-২৯॥ বেইন (Buin), স্পেন্সার 
(Spencer) 8 বোধ হয় স্বপ্নকে ‘শ্মৃতিমাত্র’ বলা ভিন্ন অধিক কিছু বলিয়। 
ছাগ্রৎ-প্রন্যয় হইতে শ্বপ্ন প্রত্যয়ের বৈধর্শ্য প্রদর্শন করিতে পারেন।| 
নাই। কিন্তু পু্চদশী সংসারকে “অসৎ”? বা অভাবাত্মক, এবং “স্বপু- 
বহু বলিতেছেন :--“্যদসন্তাসমানস্তন্মিধ্য। স্বপ্নগল্গাদিবৎ”-_' যাহ! 
অসৎ, অথচ প্রকাশিত হয়, তাহা ন্বপ্রদৃষ্ট গজাদির শ্যায় মিথ্য।”। ' 


শহরের আগাবাদে বোদধ ধিজ।নবাদের গ্রাভাখ। ১৯১ 
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২--৬৪॥ বস্তুতঃ শঙ্করের উক্তির দহিত পঞ্চদশীর উদ্বিদকলের 
তুলন! করিলে, আমর! পঞ্চদশীর মায়াবাদকে বৌদ্ধ নিজ্ঞানবাদেরই 
নৈদান্তিক সংস্করণ হিন্ন অন্য কিছু বলিতে পারি না। যে অর্থে 
পঞ্চদগী মায়াবারদী, সেই আর্থ শঙ্করাচার্য্যকে মায়াবাদী বলিলে, 
শঙ্কবের প্রতি অনিচাব করা হইবে । এবং জবিচার যে করা 
হইয়াছে, ভাঙতে সন্দেহ নাই । অনেকেই অবগত আছেন যে পঞ্চদশী 
গ্রভৃতিৰ মাযাবাদ শঙ্কবের প্রতি আরোপ করিয়া, পঞ্পুপুরাণ প্রভৃতি 
শহ্কবের মায়ানাদাকে ও “অসচ্ছাঁন্ন” বা বৈনাশিক দর্শন, এবং 
শঙ্করাঁচাধ্যকে “প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ” বলিয়া ভিবস্কাব করিয়াছেন । 
এখন জিজ্ঞাগা ভইতেছে শঙ্কবচাধ্যের সহিত তাহার শাম্প্র- 
দায়িকদিগের এপ যতবিভ্রাটের কাবণ কি ? অথলা পঞ্চদশী 
প্রহৃতির মায়াবাদ বৌদ্ধ বিজ্ঞ/নবাদদ্বাবা এরূপ আনুরঞ্জিত হইল 
কেন? এই প্রশ্নের উল্তরে এই মাত্র বলা যায়, যে বৌদ্ধ 
বিজ্ঞাননাদ সেকালের লোকের এরূপ অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট হুইয়া 
ছিল যে শঙ্কর শতচেষ্টা করিয়াও তাহা উম্মুলিত করিতে পারেন 
নাই। আমরা শঙ্করের বাবহাবিক বা লৌকিক দ্বৈত এবং 
পারমাগিক অদ্বৈত মতের কণা পুর্বে উলল্লখ করিয়াছি । ২৫ (ড)1 
* ভাৰ্শ্মানদার্শনিকদিগের মধ্যে কেট -ফিক্ট।”, এবং ইংবাজ দার্শনিক 
এনিগৈর মধো £হেমিপ্টা*-মিলঃ ও এই ব্যবহারিক এবং পারমার্থিকের 
ছ্িদবিষয়ে শঙ্করাচার্য্যেরই পদানুসবণ লরিয়াছেন। শঙ্কব ব্যবহারিক 
বা লৌকিক দ্বৈত কখনো অস্বীকার করেন না। তবে শঙ্করের সহিত 
কেণ্ট প্রস্তৃতির পার্থক্য এই যে পৌরাণিক সময়ে জন্ম গ্রহণ করাতে 
শঙ্কর পৌরাণিক যহাপ্রলয় মত সমর্থন করেন। মহাপ্রলয়ে নির্বিবিশেষ 
ব্ৰহ্মই মাত্র থাকেন। বিশ্ব প্রপঞ্চের লয় হয়। মহাপ্রলয়ে বঙ্গের 
নিগুপ ব। নিৰ্বিশেষ স্বরূপের লহিত ব্রন্ষমের সণ্ডণ বা সবিশেষ স্বরূপের 
ব ঈশ্বরের এক মহাবিচ্ছেদ সংঘটিত হয়। মহাপ্রলয়ে সপ্তপ বা 
[ ২ ] 
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সবিশেষ ব্রহ্ম ধা ঈদ্ধর অপরাপর প্রামীগণের ন্যায় থাকেন না, অথবা 
শক্তিক্যপে মীত্র থাকেন । ওজন্তেই শঙ্করের- মতে নির্ব্বিশেষ অ্রক্মই 
পারমার্থিক সত্য, বিশ্ব-প্রপঞ্চ এবং সেই সঙ্গে সবিশেষ বা সগুণ ব্রহ্ম বা 
ঈশ্বরও আপেক্ষিক সত্য মাত্র। যাহা হউক ব্যবহারিক জগৎ সম্মন্ধে 
শঙ্কারের সত থে সপ্যণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এবং বিশ্ব-প্রপঞ্চ সকলি সত্য । 
তিনি সৃত্রভাঙ্তে বলিতেছেন £--"আমাদ্ের মতেও ভোক্তৃভোগ্য বিভাগ 
সঙ্গত” । সূত্রভাষ্য ২-১--১৩ ॥ “ত্ৰন্ধের একত্ব এবং নানাত্ব উভয়ই 
সত্য” । ২--১--১৪॥ “ভ্ৰন্মাত্ম-বিজ্ঞান লাভের পুর্বে সমস্ত লৌকিক 
ব্যবহারের সত্যত্বযুক্তি-সঙ্গত” । ছান্দোগ্যভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন £--- 
প্বীজান্কুরের ন্যায় মানস এবং বাহা উভয়ই উভয়ের কার্য্য এবং 
কারণ হইতে দেখা যাঁয়। খআতএব যদিও বাহাই মানস, এবং মানসই 
বাহ্য, তাহাদেব নিজের সম্বন্ধে কখনো তাহাদের কোনটিরই মিথ্যা 
হইতে পারে নাঞ্জ । ছান্দোগ্য পৃঃ ৫৬১ --জীবানন্দ ॥ শঙ্করের মত যে 
পারমাথিককে সত্যের নিক্তি করিয়া কথা বলিতেশেলে, ব্যবহারিককে 
মিথা। বল! যাইতে পারে, কিন্তু দে মিথ্যা আপেক্ষিক ব| তুলনায় 
মিথ্যা মাত্রণ’ । তাহ! বলিয়া! ব্যবহারিফের নিজের মধ্যে কখনো কোন 
মিথ্যাত্ব নাই । তুলন! দ্বারা সত্যত্ব-মিথ্যাত্ব বিচার করিতে গেলে, 
এবং ব্যবহারিককে সত্যের নিক্তি করিয়া যাহার! কথ! বলিয়। 
থাকেন, তাহারা পারম।থিকক্ষে ও সেই অর্থে মিথ্যা, এবং যাহরা! 
পরমার্থ-চিন্তনে রত তাহাদিগকে পাগল বলিয়া খাঁকেন। এই অর্থে" 
ESS VOSS RECARO NSE TELS STR PUREE টির িডি রাত 


* “মনিসানাং বাযানাঞ বিষয়াণানিতরেতর-কার্য্য-কারণত্ব মিষ্যত-এব নীজ্রাক্লুরবৎ । 
খদ্যপি বাহ! এব ঘানসাঃ মানসা এব চ স্বাহা! নানৃতত্বং তেয়াং কদাচিদপি ব্বাব্মনি ভবতি। 
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সাংসারিক অজ্ঞানীলোকে অনেক সময়েই পারমার্থিক ত্বকে মিথ্যা 
প্রলাপমাত্র এবং তন্বজ্ঞানীকে বাহুলপ্রায় মনে করিয়া থাকে॥ 
ছান্দোগ্য ভাষ্যে শঙ্করও বলিতেছেনঃ-_“মন্দবুদ্ধিদিগের নিকটে 
দিগেদশাদি-ভেদ-রহিত, পরমার্থ সৎ, অদ্বয় ব্রহ্ম ও সতের স্যায়' 
প্রতিভাত হয়।” পৃঃ ৫২৯, ছান্দোগ্য-জীবানন্দ। কিন্তু এ অসন্ক 
আপেক্ষিক, বা ব্যবহারিকেৰ তুলগাঁয় আসন্ব মাত্রা বাক্যের 
আবরণ পরিত্যাগ করিলে, নিজের সম্বন্ধে নিজে পারমার্থিক 
যেরূপ সত্য, ব্যবহারিক ও সেই রূপই সত্য। পারমার্থিক 
পারমাগিক রূপে সত্য, এবং ব্যবহারিক ব্যবহারিক বা লৌকিক 
রূপেই সত্য। পারমাথিকের তুলনায় ব্যবহারিক মিথ্যা, ব্যবহারিকের 
তুলনায় পাঁবমার্থিক মিথ্যা । বস্তুতঃ শঙ্করের কথার এই সুক্ষ, 
তাঁৎপর্যৌর প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়াই শঙ্করের স্ুুলবুদ্ধি সাম্প্রদায়িকগণ 
অনেক স্থলে পারমার্থিক এবং বাবহারিক মিশাইয়া, ইতরেতর-অধ্যাস- 
দ্বারা এক খিচরি পাঁকাইয়া, শঙ্করের মায়াবাদে বৌদ্ধ ক্ষণিক বিজ্ঞান- 
বাদের এবং শূষ্যবাদের দোষ সকল সংক্রামিত করিয়াছেন, এবং 
মায়াবাদকে “অসচ্ছাস্,” এবং শঙ্করকে “প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ” নামের ভাজন: 
করিয়াছেন । 
* » আবার ‘মায়!’ শব্দের অর্থ নানা রূপ। দাশনিক ক্ষেত্রে 
' এই নানার্থক মায়াশব্দের বাবহার ও নিরাপদ নয়। খগ্বদেই 
আমরা মায়াশব্দের নানা অর্থে ব্যবহার দেখিতে পাই। অধুনা 
‘শিল্প কৌশল’ অর্থে ‘মায়!’ শব্দের ব্যবহার কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। 
কিন্তু এই অর্থে ধথেদে “মায়া শব্দের বাবহার দৃষ্ট হয়। “তা 
মায়া তে” (১০-৫৩৯)। সায়ণ ইহার অর্থ করিতেছেন “আক 
স্বষট| দৈবশিল্পী মায়াঃ কৰ্ম্মাণি পাত্রনির্ম্মাণবিষয়ানি বেশ বেত 
'দেবশিল্পী' এই ব্বফ্টা মায়া অর্থাৎ দেবগণের সোমপানপাবাদি- 
নির্মীণ-ফৌশল অবগত আছেন। শিল্প-কৌশল অর্থে জগৎ-শিল্পীর 
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জগঙ্-রচনা- [কৌশলের প্রতি নমায়া। শব্দের বারহার অত্যন্ত স্বাভাবিক. 
নো ধাতু শিক্ান অর্থে )। আর এক অর্থ. “চিন্তা শক্তি যথা, হে 
বগ্রনীয় আদ্বিত্যগণ প্ররত্রোহীর জন্য তোমার যে শিচিত্র মায়া, এবং 
রিপুর। জন্য যে বিচিত্র পাশ বিস্তৃত হইয়াছে ইতাদি, “যা যে মায়! 
অদ্তিক্গহে বজত্রাঃ পাশা আদিত্যা রিপৰে বিচিত্রা” ইত্য।দি ২-২৭-১৬। 
সায়মন বলিতেছেন £-- “অভিদ্রোহকারী রাক্ষমদিগের জন্য নিৰ্ল্মিত 
তোমাদ্বিগের যে বিচিত্র মায়া” ইতাদি। শঙ্কর ও“ অঘটন-ঘটন-পাট বং” 
অর্থে মায়। শব্দের ব্যবহার করিতেছেন। য।দুকরের ঘাহুশক্তির হ্যায় 
অচিন্ত্য আর কি আছে? . এজন্য মায়া শব্দের দ্বিতীয় অর্থ 
যাহুকরের যাঁছুশক্জি হওয়াও স্বাভাবিক। আ-ার যাঁদুকরের 
যাদু মিথা। কল্পনা অথবা ভ্রমমত্র। ইহা হইতে মায়! 
শব্দের ও তৃতীয় অর্থ হইয়াছে, মিথা। কল্লুনা বং ভ্রম মাত্র। 
এই অর্থে ও মায়া শব্দের ব্যবহার খণেদেই দৃষ্ট হয় | “হে 
( ইন্দ্ৰ ) তোমার যে সকল যুদ্ধের কথা বর্ণিত হয়, তাহা মায়া- 
মাত্র । তোমার কোন শত্রু অদ্য ও নাই পূর্বেও থাকা সম্ভব 
নয়। “মায়ে সা তে যানি যুদ্ধান্যাহু অদ্য শক্রং ন নু পুর! 
বিবিওলে 1 ১০-৫৪-২॥ মায় শব্দে এস্থলে মিথ্যা কল্পনা বুঝায় । 
তরে *ইন্দ্রঞ্জাল” অর্থ ৪ গ্রহণ করা যাইতে পাবে ৷ “মায়ে স।”” + 
ইত্যাদির সায়ন অর্থ করিতেছেন “হে ইন্দ্র, স্তোত্ৰ দ্বার! বৰ্দ্ধমান * 
হইয়া যে তুমি প্রানীগণের মধ্যে তোমার রুতনধাদিরূপ সামর্থ্য ঘোষণ| ১ 
কারয়! বিচরণ করিয়াছ, তোগার এ সকল গতি মায়ামাত্র, অর্থাৎ 
সিথ্যাই। “তব সা গতির্মায়েৎ মায়ৈব, ্বষেত্যর্থ:৮। আর পুরাবিদ্‌- 
গপ তামার যে সকল যুদ্ধাদির কথ! বলিয়া থাকেন তাহাও মায়াই 
্রথাৎ িপবযাই রি RE ও 
+শক্করাচার্য ও. . মায়া, শব্দ এই সকল a ব্যবহার | 
করিরাছেন। তীয় সাম্প্রদায়িকদিগের ভরে পড়িবার ইহাও ট 
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অন্যতম কারণ। আমরা দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা. প্রদর্শন কারিতোষটি নু 
( ১) ভ্ৰম-দৰ্শন, বা যে স্থানে যে বস্তু নাই, সেই স্থানে (ই 
বস্তু দর্শন: (]llusion or  hnllucination ), শেষৰ 
রজ্জ,তে স্পদর্শন। অথব৷ স্বপ্নাদিতুলা অলীক প্রতায়কে শঙ্কর 
মায়! নামে অভিহি'তত করিতেছেন 1 “পপ, মায়া, মরীচিকার 
ভাল, এবং. গঙ্ধবর্ববগরাদিপ্রহ্ায় বাহা-স্তু নিমাই  শ্রান্- 
গ্রাহকাকারযুক্ত ভয়”। সূরভাষ্য ২২-২৮॥ “বাধ্যতে ছি 
ক্বপ্পোপলব্ধং বস্তু প্রবুদ্ধস্ত, এবং মায়াদিঘপি ভরি) ২-২-২৯৷ 
প্রবুদ্ধ হইলে পর স্বপ্পোপলন্ধ বস্তু যেরূপ বাধিত হয়, 
মায়াদিতে ও সেইরূপ হয়”। “ অব্যক্তশব্দসাঁচ্যা বীজ-শস্তিঃ 
পরমেশ্বরাশ্রিতা মায়ময়ী মহাহুযুণ্তিরপাগ | ১-৪-৩1 আমর! 
ইহাও দেখিতে পাই যে শঙ্করাচার্য্য প্রত্যয় সকলকে 
( Percepta ) তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেছেনঃ-- (ক) বস্তু- 
রহিত বা মিথা! প্রত্যয় বা মায়ামাত্র, যথা স্বপ্নাদি | (খ) 
সতা, পরমার্থিক, বা বস্তুর অনুরূপ প্রত্যয়, যথা ব্যবহারিক 
জগত, এবং (গ) আত্যন্তিক পারমার্থিক, ব! আত্যন্তিক সত্য 
প্রত্যয়, যথা, ব্রন্ষাত্ব-দর্শন | “সন্ধো সুষ্টি রাহ হি” ( ৩-২-১ ১ 
এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেনঃ--“স্বপ্নপ্থানকে সন্ধ্য বাঁ 
জাগ্র এবং সুষুপ্তির সন্ধিস্থান বল! যায়। সন্ধ্য বা স্বপ্ন-বিযয়ক | 
সুষ্টি পারমার্থিকী নয়, মায়াময়ী। স্বপ্ন যায়ামাত্র, তাহাতে পরমার্থ ং 
গন্ধ ও নাই | “মায়ামারন্ত” (৩২-৩) শ্বপ্নগত সৃষ্টি আকাশাদি: ' 
রর ম্যায় সত্য নয়। আবার. আকাশাদির ও আত্যস্তিকী সত্য, 
মাই, কারণ মহাপ্রলয়ে আকাশাদিও ‘লয়প্রাপ্ত হয়। সমু 
্রপঞ্চই মায়া মাত, কিন্ত স্বপ্রগত হি প্রতিদিনই বাধিত হয়, আঁ? / 
আকাশাদি-প্রপঞ্চের স্বরূপ ত্রক্মাতমদর্শনের পর্ন ্ণ bs 
থাকে" ৬৪ ॥. 
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‘মায়!’ শব্দকে ২): চি উর রচনা [শক্তি নর্থে 
পন ঘষে কূপ, র্যবহার করিয়াছেন, শঙ্কর ও সেইরাপ 
করিয়াছেন ৷. “অচিন্ত: রটনা-শক্কি-বীজং  মায়েতি নিশ্চিদু,” 
“বিক্মীয়েকশরীরা,” “ন জ্ঞানামি,কি মপোতদিতাযন্তে শরণং তব” 
( পঞ্চদশী ৬--১৫১, ১৩৯, ১৪৯) । এস্বলে আত্যন্তিক পরম্থ, 
ভূত শুদ্ববৃদ্ধমুক্তস্বরূপ, সিক্ক সর্বশক্তিমান পরমাত্া! হইতে, 
জশ্ন্ধ, অচেতন, পরচন্ত্র, এবং অশক্জি-স্বভাব এই বাবহারিক জগত- 
প্রপঞ্চ-গ্রকাশের শক্তিই “অঘটন-ঘটস-পাঁটবং” ক মায়া নামে 
অভিহিত হইতেছে (01196811281101) of the su hject } | 
পরমাত্মার এই আত্ম-বহুত্বন্দাধক একত্থকেই ( Self-differenti- 
801 ui) ) শঙ্করাচার্ষ্য মায়াশক্রি নামে অভিহিত করিতেছেন। 
শঙ্কর বলিতেছেনঃ-- “নিত্য শুদ্ধবুদ্ধযুক্তস্বরূপ সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান 
ঈশ্বর হইতেই জগতের সুষ্টিস্থিতি-লয়। সেই সর্দ্বভঞ্ক ঈশ্বরের 
মায়াশক্তিই প্রকৃতি ৰ! জগতের উপাদান 1৮ ২-১-১৪। তিনি অন্যত্র 
বলিতেছেনঃ-- “স্থষ্টির প্রাগবস্থাতে জগৎ যখন ব্যাকৃত-নাম-ূপ-রহিত 
বীল-শক্তির অবস্থায় ছিল, তখনই তাহা অব্যক্ত নামের যোগ্য ছিল। 
জগ যখন প্রলয়প্রাপ্ত হয়, তখন ও শক্তি অবশিষ্ট থাকে, এবং সেই 
শ্‌ক্তিরূপ মুল হইতে পুনরায় উৎপন্ন হয়” । ১-৩-৩০1 স্রষ্টার 
এই সর্ববাশ্চর্য্যময়ী সষ্টিশক্তিকেই শঙ্কর মায়া নামে অভিহিত করি-* 
তেছেন। শঙ্কর বলিতেছেনঃ--মায়াই অব্যক্ত, কারণ মায়া ভ্রহ্মাই, 
অথবা অন্য হইতে ভিন্নই,_-তাহা নিরূপণ করা অসাধ্য” | ১-৪-৩॥ : 
এস্থলে একথা বলা ব্াবশ্থুক যে প্যায় যাহাকে সমবায় লক্ষন 
নামে অভিহিত করে, যথা দ্রব্যের সহিত গুণের সম্বন্ধ, অথবা কর্তার 
সহিত "কর্ণের সম্বন্ধ, তাছ সর্ঘধত্রই এইরূপ । ভ্রধা হইতে গুণ 
ভিল্পও বলা যায় না, ঝাভিয্নও বলা খায় না, মায়াকেও. সেইরূপই ব্রক্ষ 
স্ুঁইিতে ভিন্নও বলা বার না, অস্িিন্নও বল! বাঁধ না (Different 
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চা not 31৩৭ able) | পনযন্তই, সায়া * দে বর্নিত; কইয়াছে 
তাহাই. সংসার প্রপঞ্চের: বী্ভূত সব ঈশ্বরের শপিং 
১-৪-৩। ্‌ টা 
মায়! শব্দের (২ ১ তৃতীয় অর্থ “এন্দ্রজালিক শক্তি Hy কর 
87911 )। যাছুকরের অন্ততর নাম মায়াবী । পঞ্চদশী বলিতে 
ছেন ২. প্যাহা নিশ্চিতরূপে নিরূপণ করা যায় না, অথচ 
স্প্ই প্রতিভাত হয়, ইহারই নাম মায়া । ইন্দ্রজালাদি সম্বন্ধে: 
লোকের এইরূপই ধারণ! ।* ৬-১৪১ ॥ শঙ্করাচার্ন্য ও পরমে- 
শ্বরের  জগত্রচনাশক্তিকে এন্দরঞ্জলিকের মায়রচনা-শক্কির 
সহিত তুলন! করিয়া মায়া নাম প্রদান করিয়াছেন । মায়া *বিস্ময়ৈক" 
শরীর1।” ।এঁন্দ্রজালিকের কল্পিত শক্তির তুল্য বিস্ময়কর কি: 
আছে ? বিস্ময়করত্ব সম্বন্ধে বিশ্বস্থটির উপম। হইতে পারে, এন্ড" 
জালিকের কল্পিত শক্তির মত আর কি আছে? তবে আমাদের 
স্বরণ রাখা কর্তব্য যে ছুর্বোধ্যত্ব এবং বিশ্ময়করত্থব সম্বন্ধেই 
মাত্র ইন্দ্রলালের সহিত বিশ্ব-রচনার সাদৃশ্য । মাগুক্যের গৌড়পাদীয় 
কারিকা-ভাষো শঙ্কর “ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপঈয়তে” এই ক্রুতি- 
বাক্যের “মায়া” বা পরমেশ্বর়ের বিশ্ব-রচনা-শক্তিকে এন্দ্রজালিকের 
দৃষ্টান্ত দ্বাবা বুঝাইতেছেন £--মায়াবী যখন আকাশে সূত্র 
নিক্ষেপ করিয়া, যুদ্ধ সঙ্জায় সজ্জিত হইয়া, সেই সুত্র দ্বারা 
” আঁকাশে আরোহণ করিয়া অদৃশ্য হয়, এবং যুদ্ধে ছিন্নাঙ্গ হইয়া 
তাহার শরীর খণ্ডশঃ ভূপতিত হইলে পর, পুনরায় সে অন্তত, 
শরীরে সমুখিত হয়, তখন সেই মায়াবীর কৃত মায়াদির তত্বচিস্তায় 
দর্শকদিগের বিশেষ আগ্রহ থাকে না (কারণ তাহা মায়ামাজ ঠা 
জীবের সযুপ্ত-স্বপরাদি' অবস্থার প্রকাশ ও সেই মায়াবীর সুত্-প্রাস 
রণের তুল্য । স্বপ্নাবস্থাপন্ন বাহ-বিষয়হীন ভোক্তারপী জীব ব! জগ 
এবং স্যুপ্তাবস্থাপন্ন গরজ্ঞা-স্বরূপ.. {undifferentiated , 00" 


5৯৮ জ রঃ শস্করাচা্ধা । 


নো গে রি Hd পলা য় Ce BE a Us RONG নালা 0 রন লি নস বাদল টি বরাত 


জ৯184,০৮) জীব, বা প্রাজ্ঞ, উভয়ই দেই সুজা মায়াৰীর: ভুলা, 4. 
বার্থ মায়ার: খা বা্ুকর যেমন সেই সূত্ৰ এবং সুতা যাঢুকর 
হইতে: ভিন্ন, এবং পে. যেমন নিজে দর্শকদিগের মধোই ভূমিতে 
থাকিয়া মায়াবলে প্রচ্ছন্ন এবং দর্শকদিগের নিকটে অদৃশ্য থাকে, 
তুরীয় ' পরপাচা, পৰমাৰ্থ’ উত্ব ও সেই রূপ” ( তৈজস এবং প্রান্ত হইতে 
ভিন্ন এবং সকলের নিকটে.অদবৃশ্য থাকে ।) মাগু,ক্য কারিকা ভাষ্য-১-৭। 
শঙ্কর তাহার সূত ভাষ্যে ও এই এঁন্সজালিকের উপমা ব্যবহার 
করিয়াছেন ‘মায়াবী যেমন আপনার প্রসারিত মায়া দ্বারা কখনও 
স্বয়ং সংস্পন্ট হয় না, কারণ সে জানে যে তাহা বাস্তবিক 
নয়, 'পরমাত্মা ও সেইরূপ সংসারষায়াদ্বারা সংস্পৃষ্ট হয়েন 
না।৮: ২-১-৯৪ “মায়াবী যেমন অনায়াসেই ইচ্ছামত আপনার 
প্রসারিত মায়ার উপসংহার করে, পরমাত্রা ও সেইরূপ” ২-১-২১॥ 
শমায়াহী যেমন তাহার মায়ার স্থিতির কারণ, সর্বজ্ঞ সর্কেশ্বর ও 
সেই কূপ তাহা হইতে উৎপন্ন এই জগতের নিয়ন্ত ত্ব হেতু, 
তাহার স্থিতির কারণ--“মায়াবীব মায়ায়াঃ1৮ ২-১-১। 

এইরূপে বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে দার্শনিক ক্ষেত্রে 
এই : নানার্থক “মায়া” শব্দের অসতর্ক ব্যবহারই দেশময় বিজ্ঞানবাঁদ 
এবং শুন্যরাঁদ প্রচারের জন্য প্রধানতঃ দায়ী | দার্শনিক শব্দের 
সংচ্ঞা-নির্ছ্ধারণের অভাবে অনেক সময়েই বিষম বিভ্রাটের সূত্রপাত" 
হইতে দেখা যার । শঙ্করের “মায়!” শব্দের ব্যবহার ও তাহারই একটি 
নিদশনি | “রচনা কৌশল’ ‘অচিন্ত্য শক্তি” ‘এন্পজালিক শক্তি’, 
ভ্রম দর্শন,” এরং ‘মোহ’ বা অন্ধ আসক্তি--শঙ্করের “মায়!” শব্দের 
ব্যবহারে এই সমস্ত অর্থই মিশ্রিত এবং একীভূত হুইয়া তাহার 

ায়াাদকে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ এবং শৃম্যবাদের সহিত মিশ্রিত এবং 


রর. পাঠক ‘ইহার সহিত চৈতনত 'চরিতামূতে “মায়া” শব্দের ব্যবহারের 
তুলনা বরুৰ্‌ এচরখে ধরি হরিদাস কহে না কাঁরহ সয়া 1 . "্ৰায়া-দীতা 


পরের মাঁযীরাদে বৌ বিল! নবাবের প্রস্তাব. ডি 


, কালী ললিত এসপি পাপ ation ৯০৭ ফলা সা (২ 


। একীকুত করিব ‘অ্নচছাপ বা. ৈন।শিকণবাদ হলিয়া - দেলে oe 
করিয়াছে, এবং শঙ্ক্নাচার্য্য ও “ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ’ নামে তিরস্কার-ভাগন 
হইয়াছেন। যাধবাচার্যের শঙ্কর-দি বিজয়ের বর্ণনাতে দেখ! হায় খে. 
শঙ্করের সমসাময়িকদিগের মধ্যে ও যেন কেহ কেহ তাহার | 
মায়াবাদকে যৌদ্ধবিজ্ঞানবাদেরই নৈদাস্তিক সংস্করণ বলিয়া. জন. 
করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের কাশ্দীর-ভ্রমণ কালে যখন তিনি রি 
তত্রত্য শারদাপীঠনামক্ষ বিদ্যামণ্ডপে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন : 
তাঁহাকে বাঁধা দিয়া, তাঁহার গুতিপক্ তাহার প্রতি প্রশ্ন করিয়া | 
ছিলঃ--“বল, বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের সহিত তোমার মতের কি 
পার্থক্য"--€বিজ্ঞানবাদস্য চ কিং বিভেদকং ভবন্মতাদ্‌ক্রহি”। শঙ্কর- 
দিগ্বিপ্নয় _-১৬-৭৪)* | 

এইরূপে আমর! দেখিতেছি “মায়াশব্দের সংজ্ঞা নিদ্ধীরণের অভাবই 
মায়াধাদ-বিষয়ক অর্থ-বিপ্রতিপত্তির প্রকৃত কারণ। দার্শনিক ক্ষেত্রে 
শঙ্কর মায়াশব্ মুখ্য অর্থে অর্থাৎ 'পরমেশরের বিচিত্র জগত্-রচনা- 
নিল রাবণ তাহাতে তে ( কু পুরাণে ) লিখন। শুনি প্র প্রভুর ভুর হৈল আনন্ত, 
মন।'” বস্তুতঃ 'মীয়” শব্দের অর্থ যে কত বিস্তৃত ইয়াতেই দেখা যায় থে 
একদিকে মায়ার অর্থ শঠতা বা ছলনা । ইহাকে শাহ্ধরী বা আক্ষ্রী মারা নলা 
যায়। অপরদিকে মায়ার অর্থ দুর্গ! ঝা অথটন-ঘটন পিসী ঈশ্বর-শক্তি । এমন 

“কি বাক্যালক্কাররূপে খাথেদে ও “ছলনা বা কপট” অর্থে “সায়া” শব্ধ দৃষ্ট হয়ঃ 

? “মায়াভিরিজ্্র মায়িসং সত্বং শুষ্ণমবাতিরঃ (১-১২-১)। সা়ণ ব্যাখ্যা 
করিতেছেন: “হে ইক্ত তং মাঁযিনং নানাবিধ-কপটোপেতং শুধং ভূতানাং 
শোধণহেতুমেতয্নামকম দুরং মায়াভিত্তৎগ্রতিকূলৈঃ কপট-বিশেষৈহ। বন্ধা, 
তন্বধোপায়-গোৌচর-প্রদ্ঞাতিঃ। অবাতিরঃ। হিংসিতবানসি। ইন্দ্র বদ্ধ. 
‘মায়ার’ অর্থ কগট-বিশেষ না বলিয়া, লা়ণ ও যেন গ্রজ্জ-বিশেষ বলিতে ইচ্ছুক 2 

| * ' “বিজ্ঞানযাদী ক্ষণিকত্বমেযামন্ীচকা রাপি বহুত্বমেধঃ | ব্দোস্তধাদী দ্য ৰ 
কেকা মৃহাদ্বিশেষ:” ॥ ১৬-৭৪ | 
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কৌশল অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন, শুন্যাস্মক এন্দ দালিক রচনা বাঁ 
অমদর্শনাদি গৌণ অর্থে ব্যবহার করিতেছেন না। বরাহ- পুরাগেও 
সায়ার দৃষ্টান্তরূপে নান! প্রকার বিষ্ময়কর নৈসার্গক ব্যাপারেরই 
উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা, প্রানীগণের জন্মরহন্ত,ঞ চন্দ্রের ক্ষয় বৃদ্ধি এবং 
আদরশন, সূর্য্যের পশ্চিমদিকে আন্তগমন এবং পূর্বদিকে উদয়, 
কুপজলের শীতকালে উষ্ণহ এবং গ্রীস্ষকালে শীতলত্ব, লবগ-সমুদ্র 
হইতে মেঘের লবণ-রহিত সুমিষ্ট জল গ্রহণ এবং বর্ষণ, ইত্যাদি । 
“সেথা গৃহুস্তি মলিলং লরণাৎ সলিলার্ণবাশ। বর্ষস্তি মধুরং লোকে 
সর্ধবং, মায়াবলং মম”। যাহার! মায়াশব্দের গৌণ অর্থ ব! শৃহ্যাত্থাক 
এন্দ্রধালিক রচন! ব। জ্রমদর্শনকেই মুখ্য অর্থ বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন, 
তাহারাই শঙ্করের মায়াবাদকে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের তাগবা শৃব্যবাঁদের 
রূপান্তর বলিয়! ভ্রম করিয়াছেন। আঁঙরা উপরে যাহা বণিয়াছি 
তাহাতে পাঠক বুঝিয়! থাকিবেন যে সেরূপ অর্থে শঙ্কর মায়াবাদী 
নহেন। শঙ্করাচার্য্য উঈশ্বর-প্রাণ মহাপুরুষ। তিনি নিজে তাহার 
দার্শনিক মতকে মায়াবাদ নাম প্রদান করেন নাই। এমন কি মাধবা- 
চার্য্য ও শঙ্করের মতকে “বিবর্তবাদ” নামেই অভিহিত করিয়াছেন। 
শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক মতকে ,মায়াবাদ বলিতে হইলে, মায়াশব্দের 
অর্থ ''অঘটন-ঘটন-পটিয়সী এঁশী শক্তি” বা পরাশক্তি করিতে হয়__ 
+পরাহস্যশক্তি বিবিধৈব শ্রায়ছে স্বাভাবিক জ্ঞানবলক্ৰিয়াচ”---শ্বেতাশ্ব- 
তর ৬-৮॥ এই জ্ঞানবলক্রিয়াশক্তিকেই শঙ্কর মাঁয়ানামে অভিহিত 

করিতেছেনঃ_ “সর্ব্ব-বিষয়-জঞান-প্রবৃত্তিঃ--ঘে শক্তি বলে ঈশ্বর 
আল বিষয় অবগত আছেন, এবং যে শক্তিবলে ঈশ্বর একমাত্র 
আপনার, সানিধ্যদ্ারা সকলকে বলীভূত করিয়া, শ্রন্থ বিষয়ে নিয়মিত 
করিতেছেন শ্বসন্নিধি-মাত্রেণ র্াং-_বসীা নিয়মনং” । শঙ্কর 
| ভাষ্য i 
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৩২1 পুনজগ্াবাদ ।+ 
(ক) খেদে জীবের অমরত্ব। 

পাঠক হয়ত শুনিলে বিস্মিত হইবেন যে 'স্কত্েদে পুন্জগ্মবাদের 
কোন উল্লেখ নাই, অমর জীবাত্মার স্বর্গবাসের, অথবা অধঃ “এবং. 
উদ্ধ গমনের মাত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (“জীবে সবৃতস্ত চরতি স্বধাভি 
রমর্তোে। মর্ত্যেনা সযোনিঃ/” অথবা “পা, প্রাঙেতি স্ব 
গৃভীতেো”)--“মর্ডোর অর্থাৎ মরদেহের সহিত একমূল হইতে উৎপন্ন: 
মৃত ব্যক্তির অমর জীবাত্মা ( দেবতোগ্য ) স্বধাতক্ষণ করতঃ বিচরণ 
করে । ১-১৬৪-৩০,৩৮। বৈদিক খষি বলিতেছেনঃ--জীবাত্বা "অস্ত 
বা তামর--'অমরণ-স্বভান: (সায়ণ)। “মর্ত্যেরঃ সহিত ‘সযোনিঃ’ 
অর্থাৎ মর দেহের সঙ্গে একমুল হইতে উৎপন্ন “সমানোৎপত্ি-স্থানঃ” 
(সায়ণ) | জন্মের পূর্বেই ছিল, এমন কোন জীবাসত্মা এই 
পৃথিবীতে দেহান্তর গ্রহণ করে, ঝ্রখেদ এরূপ বলে না| গচরতি 
ন্ৰরধাভিঃ”--মৃহ্যুর পরে জীব অমর দেবগণের সহিত স্বর্গে হ্বধা 
ভক্ষণ করতঃ বিচরণ করে, অথব! “অপাড, প্রােতি'.--অধঃ এবং 
উদ্ধে গমন করে। “জীব এই সংসারে প্রত্যাবর্তন করে? খথেদ এরূপ 
বলেনা । লায়ণ “স্বধাভিঃ” অর্থ করিতেছেনঃ-_পপুত্রকৃতৈ: স্বধাকার- 
পুর্বক-দত্তৈরমৈঠ” । অন্য স্থলে তিনি অর্থ করিতেছেন,  “স্রধয় 
অসৃতান্সেন 7৮. বৈদিক খ্কষিদিগের পরলোকবিষয়ক মতের কণঞ্চিৎ 
আভান আমর! খথেদের ০ম মণ্ডলের ১৪ সুক্কে প্রাপ্ত হই । 
তাহার কয়েকটী খকের মাত্র অনুবাদ নিন্দে প্রদত্ত হইলঃ 


* “The soul it pure departs to the iuvisible world, but iE 
tainted by commuuisn with the body, she lingets hoverieg 
near the earth, and is afterwards born into the likeness of ‘sore 
lower form. That which true philosophy has 18৭০4, Alnus 
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| পশক্মামাদের প্রদ্যপধ যম জাখমে দেখাইয়াছেন। : সেই, পথের 
বিনাশ নাই।. সেই পথে আমাদের :পিতৃ- পুরুষগণ গ্রে গমন ' 
করিয়াছেন। : স্ব সবক পারে সকলকেই 'বেই পথে যাইতে" 
হইবে” ॥ ২4৯ ্‌ | 
পরে আবার স্বত ব্যক্তির আত্মাকে লম্বোধন করিয়া বৈদিক খৰি 
বলিডেছেন:--''যাও, আমাদিগের পূর্ববপুরুষেরা যে পথে যে স্থানে 
গিয়াছেন, তুমিও সেই পথে সেই স্থানে যাও । তথায় উভয় 
রাঞ্থগণ-বম এবং বরুণদেব,--যাহারা স্বধ! তক্ষণে তৃপ্ত হয়েন,-- 
তাহাদিগকে দর্শন করণ" ॥ ৭॥ এই সুক্তের প্রথম খকে বলা হইয়াছে 
“যমং রাজানং” এবং সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন “রাজানং পিভুণাং 
গ্বামিনং যমং”। “স্বধয়া অমৃতাল্লেন মদস্থো তৃপ্যন্তৌ রাজানৌ।” 
সাঁয়ণ। 
 শম্বর্গে পিতৃলোকদিগের সহিত মিলিত হও, যমের সহিত মিলিত 
হও, এবং তোমার কৃত ইঞ্টাপুর্কাদি সৎকর্ন্মের ফলের সহিত মিলিত 
হও। পাপ পরিত্যাগ করিয়া ‘অস্ত’ নামক গৃহে প্রবেশ কর। তথায় 
উজ্জ্বল-কান্তিযুক্ত স্বীয় শরীরের সহিত্ত মিলিত হও” । ৮ “পরমে 
ব্যোষন্‌” সায়ণ অর্থ করিতেছেন “পরমে উৎকৃষ্টে ব্যোমনি শ্বর্গাখ্যে 
স্থানে” বৈষ্ণব গ্রন্থে 'পিরব্যোম” শব্দের পুনঃপুনঃ উল্লেখ দৃষ্ট 
হয়. | 
অসাধু পথ আশ্রায় করিয়া চতুরশ্ষযুক্ত বিচিত্রবর্ণ কুকুরদ্য়কে 
স্থন্বপখসতিক্রম কর। তৎপর যে সকল জ্ঞানী টনি সন্বদ|! যমের 
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মি প্যয়ো নে! গাতুং হাগমে রা বিবেদ নৈষ গবৃ।তিরপতর্তবা্ি I 

,. মক দঃ পুর্বো পিতরঃ পরেযু রৈনা জক্ঞানাঃ পথ্য! অুস্থাঃ 1/১৭-১৪-২ । 
+. “প্রেছি প্রেছি পথিভিঃ পৃর্বোভি খঁত্রা নঃ পিতরঃ পরেমুঃ । 

 উইা রাজান। স্বধ! মধস্তা যমং পস্ঠালি বরুণং চ দেবং" ॥৭॥ 


পনরাদাদ। টু 


সহি আমোদ, আহলাদে ঝ্ঠ থাকেন, তাহাদের সহিত মিলিত 
হও” ॥১০॥ যমের এই কৃকুরদ্বয়দন্বক্ষকে সায়ণ বলিতেছেন দে 
এই কুকুরছর প্রেত দিগের বাধকঞ্জ। তাহারা স্রমা নামক ফোঁদ।' 
প্রমিদ্ধ দেবকুকুরী৭ পুনদ্বয়। তাহাদের চক্ষুর উপরিভাগে সারে 
দুইটি চক্ষু আছে। 

“হে যম, রক্ষক স্থানীয় তোমার যে চাকিচক্ষ্যুক্ত কুকুর 
পথ রক্ষা করিতেছে এবং সকল লোককে দেখিতেছে, ছে রাজন, 
খবাক্রিকে তাহাদের হাত হইতে রক্ষা কর । তাহার কল্যাণ কর, 
তাহাকে রোগমুক্ত কর ।” 

স* গঙ্ছন্য পিতৃভিঃ সং যমেনেষ্টাপুর্ভেন পরমে ব্যোমন্‌। 
হিত্বায়ানস্কং পুনরস্তমেহি সং গচ্ছস্থ তন্বা সুবর্চ্চাঃ॥ ৮ ॥ 

অতি দূব সাবমেয়ৌ শ্বানৌ চতুবক্ষী শবলো সাধুনা পথা । 
ক্ষথাপিহৃন্‌ সুবিদ য়া উপেহি যমেন যে সধমাদং মদস্তি | ১০ ॥ 
যৌ তে শ্বানৌ যম রক্ষিতাবো চতুরক্ষৌ পণিরক্ষো নৃচক্ষসৌ। 


তাভাা মেন* পরিদেছি রাজন্‌ স্বস্তি চান্মা অনসীবংচ ধেহি॥ 
১১-্পস্টু১৪স্প্ম১৭ ॥ 


(খ) গঞ্চাগ্রিবিদ।11 

বৈদিক ত্রাঙ্গণভাগে, বিশেষতঃ উপনিধদেই আমর! পুনজর্মিবাদের 
“প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাই | তবে ধু নামক মনুন্যগণ সম্বন্ধে এঁ ত- 
, রেযাব্রাঙ্ষাণে বলা হইছেছেঃ--খিড়ু নামক মনুষ্যগণ তপোবলে দেবগণ- 
মধ্যে সোমপামের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন পখাভবে। নৈ দেবেধু 
তগস। সোমপীথ মভ্যজধয়ন্ |” ১৩-৬-২ ॥ উপনিধদ্সকলের মধ্যে 
ছন্দোগা, এবং বৃহদারণাক, এই উপনিষদ্ঘয়েই পঞ্চামিবিষ্ভা নামে 
গুনজন্মবাদের বিস্তারিত বর্ণন! দৃষট হয়ণঃ। ছান্দোগ্য এবং বৃহদার- 


লোপা 


ডি 
# Compare ‘Cerberus’ of Creek mythology. 
+ ছাৰ্দোগা ৫০৮৩ হইতে ১০, এবং বৃহদাপ্যক ৬-২ । 


মি 7 চীনত পৰযাচীৰী। | 


গ/ক. এই উর ন উপনিহদের বৰ্ণনাত টং দখা যায়, যে পু ও 
বদ. আদি বৈদিক খহিদিসের নিকটে. অপরিচিত: ছিল। 
চান্দেগ্য এবং বুঙগদারণাক, ‘এই উষ্ভয় উপনিষাদের বর্ণনার মধ্যে 
হে সামান্য পার্থক্য দৃষ্টি হয়, তগ্ছারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে এক 
উপ মিখদ্‌ সাম্য উপনিষদ হইতে এই বর্ণনা গ্রহণ করে নাই, এবং 
ক্ষত্রিয় রাঙ্গা প্রবাহণের নিকটে বৈদিক থ্যি আরুণির পঞ্চাস্নি- 
বিদ্যাবিষয়ক শিক্ষা লাভ উপসথামাত্র নয়। ঘটনা সত্য যে 
প্রবাহুণ নাঁমে এক ক্ষত্রিয় রাজার নিকটেই বৈদিক ত্রাহ্মণগণ এই 
পুনর্জন্ম মত সম্বন্ধে প্রথম শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন! ছান্দোগা 
উপদিধদে বল! হইভেেং_্রাঙ্গণত্রেক্ঠ গৌভম-আারুণির পুত্র 
শ্রেহকেতু একদা পাঁণ্দ'ল:দেশের ” কিয় রাজা গ্রাবাছণের রাঁজসভায় 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন রাজা সেই লাঙ্ধাণ কুমারকে পুনর্জন্ম 
লিষায় পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞ সা করেন। কুমার সে সকল প্রাঙ্গের 
একটির ও উত্তর দিতে না পারিয়া, দভীমধো আপনাকে অস্ত 
অপমানিত বোধ করেন। প্রশ্ন পাঁচটি এই: ভুমি কি জান, 
এখান হইতে প্রজা সকল কোথায় গমন করে? (২) তুমি কি 
জান, কিরূপে তাহার! পুনরাগমন করে ? (ত) তুমি কি জান, দেব- 
যান এবং পিতৃযার গথদ্য় কোথায় যাইয়। পৃশ্ক্‌ হয় ? (৪) তুমি কি, 
জান এতলোক গিতৃলোকে গমন করে, তবু ক কেন পরিপুর্ণ হয়ন! রা 
€৫) তুমিকিজান, যে পঞ্চম অ'হুতিতে শাঁহননীয় দ্রব পদাৰ্থ ( আপঃ টি 
পুরুষ নামের, .যোগা হয় ?_ “লেখ যগ! পঞ্চমামান্থৃতাবাপঃ পুরুষ- 

“রচসে ভবন্তীতি” ? শ্েতকেতু উ উত্তর করিলেন, “নৈব ভগব ইডি” 

এনা, মহাশয়” রাজার, বাবহারে অত্যন্ত মর্মাহত -হইয়া খেঁচকেতু : 
প্ৰয় সষ্ঠিতা আরুনির নিকটে যাইয়া! বলিলেন সেই, রাজন্যাধম: 
টাসাকে পীচটি প্রশ্ন করিয়াছিল, আমি আহার একটির ও উত্তর 
স্থানে সক্ষদ হই নাই” তন্ন গৌতম-আাকুণি নে সকল পু 


গননা বাদ | ২8. 
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বিষয়ক, প্রশ্ন ৯ সন্ধে আপনাকে সম্পূ্ণ জঞ্জানী ঝানিয়া, স্বয়ং সেই, " 
রাজার নিকটে যাইয়া, শিন্যের ন্যায় সে সন্বন্ধে উপদেশ: পাই | 
হুইলেন। ছান্দোগ্যে উক্ত হইয়াছে যে, রাজা বলিলেন "ছে । 
গৌতম, তুমি বনৈদবিৎ, ব্ৰাহ্মণ হইয়া ও যে আমার নিকট, উপদৈশী 
প্রার্থী হইগ্নাছ, তাহার কারণ এই যে তোমার পূর্বের ব্রাহ্মথদিগের ্‌ 
মধ্যে কেহই. এই ( পুনর্জন্ম-বিধয়ক ) পঞ্চাখিবিষ্ভা লাভ করেন 
নাই। ক্ষভ্রিয়েরাই লোককে এ ক্ষয়ে উপদেশ দান রর MY 
ম্বহদারণাকে উক্ত হইয়াছে, “রাজ! বলিলেননহে গৌতম, 
তথব] তোর পিভ-পিতামহ কেহ আমার কোন অপরাধ ee 
করিবে না,--কা গণ রী ৭ শ'ল কোন বাজ্ণই এই বিদ্ধ! লাভ করে 
নাই। আমি সেই বিদ্যা তোমাকে প্রদান করিব। তুমি যেরূপ 
ভাবে কণ! বলিতেছ, কে শোমাকে প্রহাখান করিতে পারে 1৮ 
প্রবাহণ এইরূপ বলয়! shad মের নিকট পঞ্চামি-বিষ্তা প্রকাশ 
করিলেন। বেদজ্ ব্র্ষণের এই পণর্জনগিষয়ক পঞ্চ।গ্িসিন্ধ! 
জানিতেন না, বলা, আর eo পুন্গ্ন সতকে আনৈদিক বলা এককপ!।। 
ক্ষত্রিয়েরাই বা এই মত কাগায় পাইলেন ? বৈদিক ত্রাঙ্গণ-সময়ের 
তুলনায় গ্রীণ দেশীয় অর_ফিউজ (01]৷॥০৷১) না হউক, এম্‌পিড ক্লিস, 
( Errolocles ), অথবা পিথাগোরস্‌ ( Py thngorus ), অনেক 
আধুনিক । ভারতবর্ষকে এই পুনর্জন্মবাদ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা 
/ শপেক্ষা, তাঁরতবর্ম হইতে পুনজর্মাবাদ গহণ করাই বরং তাহাদের 
* পক্ষে অধিকতর সম্ভব। রাজা প্রবাহণ তাহার পূর্ববর্তী খধিগ্রণ 
সন্বন্ধে এই মাত্র বলিতেছেন: “এই সন্গঙ্গে আমরা 'খধিবাকা ' 
গুনিয়াছি, যথা, ছুইটিগার্গের কথ! শুনিয়াছি, তাহার একটি ছার) মামৰ : 
সিতৃলোকে এবং অপরটিদ্বারা দেবলোকে গমন, করে”--"অগি:ন 
 শ্বের্বচ৯ শ্রতং দে সতী অশুননং পিতৃণামহং দেবানামুত অর্ত্যানাং,। 
বৃহদারণ্যক ৬২.২। ইহাতে পুনজন্ম মতের ফোন কথাই নাই।, 
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| শান এরূপ প মনে করিবার ও ও আমর! কোন কারণ দেখিতেছি জং 
. আরজে আমরা প্ে্টোর (Plt) বে উক্তির : উল্লেখ 
৮ তাহার সহিত প্রীত পর কথার যোগ করিলে মনে হয়ঘে.. 
শ্রীমীয় এবং ভারতীয় আর্য্যদিগের পুর্ববপুরুষদিগের কোন কোন . 
শাগার মধ্যে এই পুনর্জন্ম মত প্রচলিত ছিল। ছ্বান্দোগ্য এবং 
বৃহদারণাকের কগায় মনে হয় যে এই আদিম জ্আর্ধামত বৈদিক 
্রাঙ্গণ শাখার খধিদিগের অজ্ঞাত ছিল। এজন্যই বোধ হয় প্কথেদে 
পুনর্জন্মবাদের উল্লেখ দৃট হয় না। কিন্তু দেই আদিম আর্ধ্যদিগের 
কষত্তরিয়শাখার মধ্যে গুপগ্তভাঁবে যে এই পুনর্জন্মমত প্রচলিত ছিল, 
তাহাতে সংশয় করা যায় না। লে যাহা হউক, উভয় উপনিষদ 
একবাক্যে বলিতেছে যে, রাজা গাবাহণ গৌতম-আরুণিকে 
এই পুনর্জন্ম-বিষয়ক পঞ্চায়ি-বিস্যা প্রদান করিয়াছিলেন। উভয় 
উপনিযদের মতেই দ্যুলোক, পর্জজন্য, পৃথিবী, পুরুষ, এবং শ্রী, 
এই পাঁচন্টি সেই পঞ্চান্সি। উভয় উপনিষদের মতেই এই পাঁচ 
প্রকার অগ্নির পাঁচ প্রক্কার সাহুতে, এবং পাঁচপ্রকার আঁভ তি- 
প্রদান কল। (১) দ্রালোকাগ্রির আহুতি শ্রদ্ধা । শঙ্কর শ্রদ্ধা 
শব্দের অর্থ করিতেছেন,--শ্রদ্ধার সহিত অর্পিত সুশগন অপ. বাঁ 
জলীয় আকারে পরিণত অগিহো ত্রসন্ন্ধী আঁহুতি।, এই আহুতি 
পানের ....ফল . সোমলতার উত্পত্তি। (২) পর্জজন্যাগি, 
আহুতি নেই সোগি, এবং অ'হুতি-ফল বৃষ্টি । (৩) পৃথিবী অগ্নির . 
| আনৃতি সেই বৃষ্টি, এবং আহুতি-ফল জীবের অন্ন 1. (৪) পুরুষ 
জ্গির আহুতি সেই অন্ন, এবং আহুতি-ফল জীব-বীজ। (৫) স্ত্রী 
অসি. আহি সেই জীরবীজ এবং আহু তি-প্রদাঁন-ফল সন্তান } 
i এটিক্কপে : রা [| অবাহণ দেখাইলেন যে পঞ্চম আছুতিতে “শআপঃ” | 
.. অর্থাৎ আহ্বনীয় সুগম জলীয় পদার্থ পুরুষাদের যোগ্য হয়! এই ৃ 
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" পঞ্চারিবিদযাতে সমস্ত বিশ্ব-্রক্ষাগুকে, আকাশ, সেখ... পুরথিনী। 
এবং নরনারী সকলকে,-এক মহাবজ্ঞরূণে কল্পনা নর বিশের. 
সমস্ত ব্যাপারকে ভাহারই আহুতি এবং আহুতিফলরূপে কন 
করা হইতেছে। পৌরাণিক কালে জন্মগ্রহণ করিয়া. শঙ্কর: যে 
ংলাঁরকে . মলভাঁগুবগড হেয় বলিয়া প্রদর্শন করিতেছেন শষ 
মপি পিণ্ডাগুং ত্যগ্রাতাং মলভাণ্ডবৎ”--অথবা যে শরীরকে তিনি; 
(মাতাপিত্রোর্মলোসুতং ) অস্পৃশ্যের স্যায় দেখাইতেছেন, উপনিষদ: 
খাষি সেই সংসারকে এবং সেই শরীরকে এক অতিপবিত্র যজ্ঞাক্গি একই, 
তাহার আছুতি-ফল রূপে কল্পনা করিতেছেন। খথেদেও খধি-লি-.. 
তেছেন $--“অয়ং যজ্ঞে! ভুবনস্তয নাভিঃ” (১--১৬৪-৩৪)। জগত্যাঁপার : 
সম্বন্ধে খধির এই যজ্ঞ-কল্পনা সকলেরই অতি হৃদয়গ্রাহী হইবে, সন্দেহ: 
নাই। বৃহদারণ্যকে বর্ণিত হইতেছেঃ--“দেবগণ সেই জীববীজকে স্ত্রী: 
অগ্রিতে আহুতি প্রদান করেন। সেই আহুতি হইতে পুরুষের জন্ম । 
পুরুষ জন্ম লাভ করিয়! যত দিন হয়, জীবন ধারণ করে। তাহার যৃত্যুর' 
পর অগ্নিতে অর্পণ জন্য তাহাকে লইয়া যায়। দেবগণ পুরুষকে সেই, 
অগ্নিতে অন্ত্য-আহুতিরূপে প্রদান করেন। সেই অন্তা-আহুতি দ্বারা 
পুরুষ উজ্দ্বলকান্তিযুক্ত হয়”। ছান্দোগ্যে বলা হইতেছে '. “স্ত্রী 
অনিতে অর্পিত আহুতিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, পুরুষ স্বীয় আয়ুকালাস্ডে ' : 
"পরলোচকে গমন করে। অগ্নিগণ তাহাকে তাহার কর্ম্মনি্্দিষ্ট পথে ছে 
রূপে সে আসিয়াছিল, সেইরূপে লইয়া যায়?” । অনস্তর রাজা প্রবাহণ: 
গৌতমের নিকটে দেবযান, পিতৃযান, এবং তৃতীয় পথ_-এই. পথ-; 
ত্রয়ের উপদেশ করিয়া বলেন 2--“ষাহার! পঞ্চাগিৰিৎ, এবং ‘বাহার 
আ্ধালু বানপ্রস্থ তপস্বী, তাহারা অর্চি অর্থাৎ জ্যোতিরতিমানী; দেবং; 
তাকে প্রাপ্ত হয়। .. অর্চি হইতে দিবাভিমানী দেবতা, দিবা কইতে, 
আপূর্্যমান (গুরু ) পক্ষের অভিমানী দেবতাঁকে, আপুর রি পক্ষ, 
হইতে উত্তরায়ণ ( পৌঁষ হইতে জোষ্ঠ ) ছয়খাসের অভিমানী: ডাহা 
[ ২৮ ] 
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| le কি দেষতা, সখ্ৎসর হইতে আদিত্য, আদিত্য 
হইতে চন্স, চক্র হইতে হিহাতের অভিগানী-দেবভাকে প্রাপ্ত হয়। 
তথায় এক অধাদৰ পুরুষ তাহাদিগকে অন্ষেতে লইয়া বায়। এই 
পথের নাম দেবনান পথ । বাহারা গ্রামে থাকিয়া! ইফ্টাপুর্াদি লৎ- 
কর্ণ্বের জনুষ্ঠাদ করে, তাহারা বৃমাতিমানী দেষতাকে;প্রাপ্ত হয়। ধূম 
ছইতে রতি, রাত্রি হইতে অপরপক্ষাভিমানী ( কৃষ্ণপক্ষ ), তাঁহা হইতে 
দক্ষিশায়ণ ছয় মাষের অভিমানী দেবতাকে (আযাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ) 
প্রাপ্ত হয়। ভাহারা সম্ঘসরাভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হয় না। 
জক্ষিণান্নের ছদ্ম মাস হইতে তাহার! পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে 
জঁকাশ, এবং আকাশ হইতে চন্দ্রকে প্রাপ্ত হয়। চন্দ্রলোকে গিয়া 
তাঁহারা দেবগণের (সভূত্যাদিরূপে) ভোগা হয় (যদিও বৃহদারন্যোকে বলা 
হইতেছে :--"“তাহাঁয়া চন্দ্রলোকে যাইয়া দেবগণের অন্নে পরিপ্তহয়, 
তথায় দেবগণ তাহাদিগকে ভক্ষণ করেন )। “পুনরাবৃত্তিকাল পর্য্যন্ত 
তাহারা চজ্জলোকে বাস করিয়া সংসারে পুনরাবর্তন করে। বে পথে 
আনিয়াছিল পুনরায় সেই পথেই আকাশে গমন করে। আকাশ 
হইতে বায়ুতে, বায়ু হুইতে ধূমে, ধূম হইতে অজে, অভ্র হইতে মেখে, 
ং মেঘ হইতে বৃষ্টিতে গমন করে। বৃষ্টিরপে পতিত হইয়া তাহারা 
ধাচ্ঠ, বধৰ, ওবধি, বনস্পতি, তিল, এবং মাধ।দি হুইয়া জন্মগ্রহণ করে ।* 
ভনস্তর বাহার! অন্নরূপে সেই ধাহ্যাদি ভক্ষণ করিয়। (স্বীয় দেছে) 
তাহাকে জীববীঞ্জন্ূপে পরিণত করে, তাহাঁদেরই আকার গ্রহণ করিয্না! 
তাহার] পুনজ প্র প্রাপ্ত হয়। যাহার! সাধু চরিত্র, তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
অধ্ব! বৈশ্য প্ৰভৃতি উন্নত যোনি প্রাপ্ত ছয়। আর যাহারা জদাধু 
৬ উদর ভাবো শঙ্কর বলিতেছেন :--"বঅবরোহণ কালে জীব যদিও 
ধানাধিভাব প্রাপ্ত হ্য়, তখন তাহাদের শরীর ভুখহুখযুক্ত হয় না; জন্য 
বলা ছয় ফাকুশযীদিগের অর্থাৎ যাহারা চজযগুল হইতে 'বর্দলেশ মার লারা 


উদ প্রেত্যানটটন করে, তাহাদিগের 'ধানা।দিরপে জন্ম' বলিতে ধান্যাদির 
সচিভুলানেৰ সাম বুঝার”। অন্ধত্ত ৩৯২৭] 
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চদ্নিত্ব ভাহাঁরা কুকুর, শুকর, অথব! চণ্ডাল প্রস্থৃতি নীচ' ধোনি প্রাপ্ত 
হয়। যাহারা জ্ঞানী তপস্থীও নয়, ইন্টাপূর্তাদি লঙকর্পেরও অনুষ্ঠান 
করে না, তাহারা দেবযান এবং পিতৃযান এই উভয় পথ হইতে জক্ট 
হয়। তাহার! দংশমশককীটাদি ক্ষুদ্র প্রাণীরূপে পুনঃ পুনঃ গ্ম- 
মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। ইহাই তৃতীয় স্থান” । ছান্দোগ্য। 

ছাগ্দোগ্য এবং বৃহদারপ্যক উভয় উপনিষদ এক বাঁকো বলিতেছে' 
যে এই পঞ্চাগ্নিবিষ্ভা বেধবিৎ ত্রাহ্মণদিগেরও অবিদিত ছিল। উভয়ে 
এক বাক্যে স্বীকার করিতেছে যে ব্রাঙ্ষণদিগের মধ্যে গৌতম আরু- 
নিই পুর্নজন্মবিষয়ক এই পঞ্চাগ্রিবিদ্া সর্ব প্রথমে লাভ করিয়া 
ছিলেন। এরূপ অবস্থায় এই উভয় উপনিষদোক্ত পঞ্ধণন্িবিদ্যাকে 
ভারতীয় পুনজন্মবাদের মুল বলিয়। অনুমান করাই সঙ্গত । উপ- 
নিষদের অন্যান্য স্থলে অতি স্থুলভাবে “অমৃঃত্ব” ব! নিত্য স্বর্গবাষের, 
অথবা পাপ-পুণ্যের দণ্ডপুরক্ধাররূপে -“পুণ্যঃপুণ্যেন কৰ্ম্মণা পাপঃ 
পাপেন”--স্বর্ণ- নরক বাসের, অথবা ভূতলে পুনজ-শ্রলাভের, অখব। 
অনন্ত উন্নতির মতের কথঞ্চিৎ জাভ।স পাওয়া যায়। এমন কি ইচ্ছা 
করিলে, অমস্ত নরক মতেরও আভাস গ্রহণ করা যাইতে পারে 
“নোচেদবেদীদ্‌ মহতী বিনডিঃ1৮ বৃহদারণ্যকে উক্ত হইতেছে--“পুরুষ 
কাসময় ( অর্থাৎ কামনা তারাই পুরুষের পুরুষত্ব বা ব্যক্তি)! 
খাহার বাঁবন! যেরূপ, তাহার ক্রুতু বা অধ্যবসায়ও সেইর্জাপ। যাহার 
অধ্যবসায় ঘেরূপ, তাঁহার কর্মও সেইরূপ । যাহার কর্ম ধেক্সপ, 
সে হয়ও সেইরূপ । যে বিষয়ে আসক্ত হইয়া যে কর্ম করে, 
সেই কর্ণের সহিত সে তাহাতেই গমন করে। মনই লোকের 
লিঙ্গ ( মন দারা লোকের পরিচয় ), যে কর্শ্ববে লোকের মন আনত, 
অথবা*ইহলোকে খাহা কিছু কৰ্ম্ম লোকে করে, শেষ "পর্য্যন্ত লেই 
কার্শদের ফল ভোগ করিয়া, কর্ম্মক্রণার্থ ( অর্থাৎ মানুষই, ঘংশ- 
মশকরূগে নয়),পুনরায় জীব এই কর্পাক্ষেত্ররপ ভূঙলোকে আগমন 


. ২১৩ শ্রীম্ৎ সন্ধযাচাধয। 


৷ ক্করে। যাহারা ধাদনার বশীভূত তাহাদের গতি এইরূপ” । এস্থলে 
 শ্বযোনি বা শৃকরযোনি অথবা দংশ-মশক-কীটস্থ প্রাপ্তির কোন কথ! 
মাই। আর খাহাঁরা বাসনার দাস নয়, এবং ঘাহাদের চিত্ত 
যত অথবা বিশুদ্ধ, তাহাদেরও ইহলোকে প্রভ্যাগমনের কোন 
কথা নাই। উপনিষদের এই মতের সহিত পাঠক পুর্বেধাক্ত প্লেটোর 
(8৯৮০) কথার তুলনা করুন। 
(গ)। কঠোপনিষদে পুনৰ্জন্মবাদ। 

ভাষা দৃষ্টে কঠ প্রভৃতি উপনিষদ ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ/ক 
অপেক্ষ। অনেক আধুনিক বলিয়া অনুমিত হয়। কঠোঁপনিষদে 
যম যেরূপ সংক্ষেপে এবং সাধারণ ভাবে নচিকেতাঁকে পরলোক 
সশ্বন্ধে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে কঠোপ- 
নিষদের সময়েও এদেশে পুনর্জন্মবাদ ভালরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় 
নাই। নচিকেতা যমের নিকটে এই বলিয়া বর প্রার্থনা করেনঃ 
“ছে খম, কেহ বলে মৃত্যুর পর মানুষ থাকে, কেহ বলে থাকে না, 
তোমার উপদেশে আমি এবিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করিব” যম 
যেন অতি অনিচ্ছার সহিত, অতি সংক্ষেপে, এবং অতি স্থূলভাবে 
দুটি একটি মাত্র অতি অস্পষ্ট কথ! বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। “দুর্গম , 
পর্ধবতাদিতে বধিত বারিধারা যেমন নানাদিকে গঙ্গন করে, আজ্জঞানী « 
দিগের পরলোকগতি ও সেইরূপ ।” “বিশুদ্ধ জল যেমন বিশুদ্ধ জলে 
বধিত হইলে মিশিয়া একাকার হয়, জ্ঞানবান্‌ মুনির আত্মা ও সেইরূপ 
হয়??? “কোন কোন মানুষ দেহলাভের জন্য মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে, 
আর কেহ বা (বৃক্ষ-প্রস্তরাদি ) স্থান মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়।” 
“মানুষের হৃদয় হইতে ১০১টী নাড়ী নিঃসৃত হইয়াছে। * তাহার : 
একটা মন্তফের মধ্যে প্রবিষ্ট ;--খাহারা সেই একটী দ্বারা উর্ছেঁ 
কারোছণ করে, তাহারা অমৃষ্ব লাভ করে। আর যার! জন্য 
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সকল নাভীর উৎক্ৰমন ২ করে, তাহারা নানাবিধ গতি প্রাপ্ত. হয়} 
“শ্ৰ্গলোক! অস্ত ভজস্তে,” “মোদতে সবর্গলোকে i” “কৃ কেমন: 2 2 
যার মনে যেমন” কঠক্রুতির কথাগুলি এত সাধারণ যে. 
পাঠক ইচ্ছামত অনন্ত স্বৰ্গবাসের, অথবা দণ্ডপুরন্ধারার্থ স্বৰ্গ “নরক” a 

ভোগের, অঞ্থবা পুনর্জন্মের, অথবা অনন্ত, উন্নতির সতের অনুকূলে 
তাহা গ্রহণ করিতে পারেন । যমের নিজের মনই যেন এবিষয়ে সংশয়" 
রহিত ছিল না। এতদ্ছারা অনুমিত হয় যে কঠোপনিষদের সময়ে ও 
পুনর্জন্মবাদ দেশে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। 


(ঘ) শঙ্করের মতে অথবা পৌরাণিক মতে পুনজরন্মবাদ ৃ 


সে যাহা হউক উপনিষদের পর হইতে, বিশেষতঃ বৌদ্ধ সময় 
হইতে, আমাদের দেশে এই পুনর্জন্মবাদ অবিচ্ছেদে একাধিপত্য 
করিয়া আমিতেছে। পৈত্রিক ত্যজ্য সম্পত্তির ম্যায় উত্তরা ধিকার- 
সূত্রে, এবং বিনা বিচারেই আমরা পুনজন্বাবাদে বিশ্বাস করিয়া 
আদিতেছি। বৌদ্ধধর্ট্ের সহিহ পৌরাণিক ধর্শ্মের শত বিরোধ 
সত্বেও এ বিষয়ে তাহাদের সকলেরই একমত। সুদুর অতীত কাল 
হইতে পুনর্জন্ম (লোকের বিশ্বাস এত বদ্ধমূল যে ইহার যৌক্তিক | 
‘বিষয়ে চা্ববাক্‌ ভিন্ন কাহারও যনে কখনও কোন প্রশ্নেরই উদয় হয়: 
? নাই । বৌদ্ধ এবং তৎপরে পৌরাণিক সময়েই পুনর্জন্মবাদের বিশেষ 
বিকাশ দূ হয়। জীবের চৌরাশিলক্ষ যোনি ভ্রমনের কনা 
বৌদ্ধ অথবা পৌরাণিক। 


: *এইত ত্ৰক্মাণ ভরি অনন্ত জীবগণ । 
'চৌরাশি লক্ষ ষোঁনিতে দবে করয়ে ভ্রমণ" 
তার মধো স্থাবর-জঙ্গম ছুইতেদ 1. 

-জঙগমে ভীর্য/ক্‌-জল-স্ছল-চর ভেদ.। : 
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তারমধ্যে মনুষ্ঃলাচি আতি শল্লতর : 
তার মধ্যে চেচ্ছ-পুলিদ্দ-বোদ্ধ-শবর'” । 
চৈক্ৱ-চরিতাুত্-১৩--৬৪। 


পুনর্জন্দুবাদ সন্থন্ধে শঙ্করাডার্য্য নিজেও সেই 'পোৌর়ানিক মতেরই পৃষ্ঠ- 
পোষক। ছান্দোগা ভাষোর মুখবদ্ধে শঙ্কর বলিতেছেন--“বিজ্ঞান- 
যুক্ত কর্শ্মামুষ্ঠানের কল অঙ্গিযাদি পথে অন্ধষলোক প্রাণ্ডি,এবং কেবল 
ব। জ্ঞানরহিত কর্ম্মামুষ্ঠানের ফল ধূমাদি পথে চন্্রলোক-প্রান্তি। 
আর বাহার! স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশবর্তা হইয়া উল্মাগামী হয়, তাহার! 
উদ্ভয় মাৰ্গ হইতে ভ্রন্ট হয়, এবং অধোগতি প্রাপ্ত হইয়। কষ্ট ভোগ 
করে।” শঙ্ধরের মতে “দেবষান এবং পিতৃযান এই মার্গ দুয়ের মধ্যে 
কোন মার্গেই আত্যস্তিকী পুরুষার্থ-সিদ্ধি হয় ন|।” তাহার মতে “অস্বৈ- 
তাত্মবিক্ঞান ভিন্ন কিছুতেই আত্যন্তিকী নিংজেয়স বা মোক্-প্রাঞ্চি হয় 
না” পূর্বেবোক্ত পঞ্চাযিবিদ্যার ভাব্যে জ্ঞান-রহিত কম্মীদগের 
সমন্ধে শঙ্কর বলিতেছেন £২-চজ্জ মগুলে যাহাদের কর্মের ক্ষয় হই- 
র।ছে, তাহার! মেঘ হইতে বৃষ্টিকূপে গিরিতট, দুর্গ, নদী, সমুদ্র, অরণা, 
এনং মরু প্রস্ততি পহত্র স্থানে বারিধারার সহিত পঠিত হয়। আত- 
এন তথ। হইতে তাহাদের নিক্ষমন স্ৃকঠিন। গিরিতট হইতে তাহার! 
 ছঙ্গোতের দক্ষে নদীতে, এবং নদী হইতে সমুস্রে গমন করে। তথায় 
সক্ধরাদি তাহাদিগকে ভক্ষণ করে, এবং সেই মকরাদি অনা কর্তৃক্‌, 
তক্ষিত হয়। এই রূপে মকরের সহিত তাগারা সমুদ্রে বিলীন হয় 
পুনরায় মেদ ছার! সমুদ্র জলের মহিত আকৃষ্ট হইয়া বৃদ্টিক্ূপে অক্ষ 
দেশে অথবা জগমা শিলাতটে পতিত হইয়া, তথায় অবস্থান ক্ষরে ! 
কখনওব! তাহারা জলের সঙ্ষে ব্যালসুগাদিস্থারা পীত হইয়া, পুনরায় 
লেই ব্যাদযৃসাদির দে গদ্য ঘর! জক্ষিত হয়। এইরূলে তাহার! 
ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে । ক্ষাছার| কখনওবা অভক্ষা প্থাবরাদিতে 
জন্ম লাভ করিয়া! তাহাতেই শৰু হয়। কিন্ব। তক্দ্য দ্ছাবরাঁদিতে 


LD ৷ শক্ষয়ের মতে অথবা পৌধাধিক মতে পুনর্জন্ধাদ। ২১৯ 
জন্ম লাভ করিলে, খশুধা পশ্থাদি-দেহের লূহিত সন্থন্ধ লাভ 
তাহাদের পক্ষে হুর | কারণ স্থাবর অনেক প্রকার। এই সকল 
কারণেই অনুশরী অর্থ, ৎ হাহার। কর্ণাক্ষয়ে ভাবিদেহারপ্তার্থ কর্ণের 
খৎকিঞ্চিং অদশিষ্টাংশ লইয়া চন্দ্রমগুল হইতে প্রত্যাবর্তন করেন, 
তাহাদের নিক্ষদন সুকঠিন। অপর দিকে যাহারা অঙ্গুশযী নয়,_-অর্থাৎ 
ভাবিদেহারস্তার্থ কর্মের কিঞ্চিং জবশিষ্টাংশ লইয়া যাঁহ।র। চন্দ্রম্ডল 
ইইতে প্রত্যাগত নহেন, অথব। ধাহ।র৷ ধোর পাপ কর্্মহেতু চন্দ্রম গুলে 
আরোহণ করিবার পূর্বেই ত্রীহিষবাদিতাব প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় 
তাহা হইতে পইজেই মনুধ্যাদিভাৰ লাভ করে, তাহাদের নিজ্মণ 
সেই অনুশয়ীদিগের নিজ্ষমনের স্যার কঠিন হয় না। কেন $ 
কারণ তাহারা কর্মাারাই সাক্ষাৎ ভাবে মানুষের ভক্ষ্য ত্রীহি-ধবাদি, 
দেহ গ্রহণ করে। কর্মের ক্ষয় হইলে পর যখন উপভোগের নিমিত্ত- 
ভূত তাহাদের সেই ত্রীহি-যযাদি স্থানর দেহ বিনষ্ট হয়, তখন তাহার! 
জলুকার স্যায় সচেতনভাবে পূর্ববার্জিজিত অন্য কর্শ্মামুসারে নব নথ 
দেহান্তর লাভ করে, যে হেতু এক জন্ো সকল কর্পের ভোগ 
হয় না’--"নৈকস্মিন জন্মনি সর্বেধষাং  কর্ধপামুপভোগঃ 0 
যদিও দেহাস্তরগগনকালে ইন্দ্রিয় সকল উপসণহৃত হয়, তথাপি 
গবগুকালের স্যায় দেহাস্তর-প্রাপ্তিব হেতৃতৃত কর্ম্মদ্বারা উদ্ভাবিত বাসনায় 
জুনে ধারা তাঁহারা ‘সবিজ্ঞান’ থাকিয়া দেহান্তর গ্রহণ করে। শ্রচতিই 
ওাঁহার প্রমাণ । অর্চিরাদি এবং ধূমাদিপথে গমনও সেইরূপ ‘সবিজ্ঞাম’। 

শঙ্কর ভান রহিত কর্স্মমার্গের ঘোয় বিরোধী । এজগ্ই কি তিনি 
জমুশয়ীদিগের অর্থাৎ যে সকল জ্ঞান-রহিত কৰ্ম্মী কর্মের কিঞ্চিৎ অব- 
শিন্টাংশ লইয়া চন্দ্ৰমশুল হইতে ইহলোকে প্রত্যাবর্তন করেন, তাঁহা- 
দিগেয দেহান্তর গ্রহণ ‘লবিজ্ঞান’ বলিয়া খ্বীকার করেন না? অথবা 
তাহারিপের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া নাহাতে সেই প্রত্যাবর্তনের 
যন্ত্রণা তাঁহাদের অনুভূত না হয়, সেজন্য তাহাদের সেই পরত্্যা- 
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‘বৃ অবিজ্ঞান ভকতিত "কল্পনা + করিতেছেন ?' পশ্ধর- 
বলিতেছেন১--ত্রীহি প্রভৃতি ভাবে জন্ম লাভার! অনুশয়ীদিগের 
জীববীগরূপে ভ্রীদেহের সহিত বনবদ্ধলাভ অর্চ্চিরাদি অথবা ধূমাদি ৷ 
পথে আাছোহণের গায় ‘সবিজ্ঞান' বল! সঙ্গত নয়। কেন? যেহেহু 
ত্রাহি প্রভৃতির ছেদন, মর্দন, এবং পেষণ কালে বিজ্ঞান স্থিতি 
সম্তৰ নয়, কারণ তাহা হইলে ঘোর নরক যন্ত্রণার অনুভব হইত । 
এবং শাস্্রবিহিত ইন্টাপূর্তাদির অনুষ্ঠান মহা অনর্থেরই কারণ হইত । 
ফল গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তির বৃক্ষারোহণ কালের সবিজ্ঞানহ্থের স্যায় অচ্চিরাদি- 
মার্গগামী, এবং ধুম দিমার্গে চন্দ্রদণ্ডলারোহীদিগের অবিজ্ঞানত্ব। 
কিন্তু বৃক্ষাগ্র হইতে পতিত ব্যক্তির যেমন সচেতণত্ব সম্ভব নয়, | 
চ্রমগ্ডল হইতে অবরোহনক।রীদিগেরও সেইরূপ সচেতনত্ব সম্ভব 
নয়। মুদগর দ্বার অভিহত ব্যক্তি সেই অবিঘাতজনিত বেদনায় 
মু্ছিত এবং অবশেন্জরিয় হইলে, যখন তাহাকে স্থানান্তরিত কর! হয়, 
তখন ভীহাকে চৈতন্যপৃন্ত দেখ! যায়। যাহারা দেহাস্তর গ্নার্থ 
 চন্্রম্ল হইতে জনরোহণ করে, স্বর্গভোগের নিমিত্তভুত তাহাদের 
'কর্ত্ের ক্ষয় হেতু, তাহাদের চন্্রলৌকিক জলীয় দেহের ক্ষয়বশ! 
ইন্দিয় সকলের ক্রিয়া প্রতিনদ্ধ হইলে পর, তাঁহার! দেহবীজভুত সেই 
" জলীয় ভাগ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ ন। করিয়া, মুচ্ছিতের ন্যায় আকাশাদি ক্রমে ” 
. অবরোহন করে, এবং স্ব গু কর্ম্মানুসারে স্থাবর জাতীয় দেহে সংশ্লিষ্ট » 
ছয়। ইন্দ্রিয় সকল প্রতিবদ্ধ থাকাতে তাহাদের চৈতন্যোদয় হয় না 
'' ( জীবানন্দ _ছান্দোগ্য-ভাষায-_পৃঃ৩৫১-৩৫৬) । পাঠক লক্ষ্য করিবেন, 
- শঙ্কর যেন কর্িদিগের পুনর্জ্জন্ম-প্রণালীকে ঘোর নরকষন্ত্রণ! ভোগই 
৯ মলে করিতেছেন । তবে রক্ষা যে জবরোহন কালে তনুশয়ীদিগের 
ও টৈতন্তীথুকে না? শঙ্করের মতে যাহার। অনুশয়ী নয়, এবং যাহার! 
এ ঘোর পাপকর্ম্মকারী, তাহারা বিজ্ঞান বা! সচেতনভারেই কৰ্্মানু- 


৯ 


শারীরিফ-হতে পুনর্জকামত । ২১৫ 


হু 
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সারে নব নব দেহাস্তর আশ্রয় করে,--“জলুকারৎ উৎক্রমন্তে সবিজ্ঞানা! 
এব” ঘোর পাপীর! সবিজ্ঞান, অতএব ধান্য্যাদির রূপ গ্রহণ করিয়া 
ধান্যাদির কর্তন, মর্দন, এবং পেষণ জন্য ঘোর নরকষন্ত্রণ। ভোগ 
করিয়া থকে । আর অনুশয়ীর৷ অবিজ্ঞান, অতএব ধাম্যরূপে 
জন্মগ্রহণ করিয়া ও কর্তনাদিজন্য, যন্ত্রনা ভোগ করে না। তবে 

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে ধান্যাদির মধ্যে এই সবিজ্ঞানত্ব-অবিজ্ঞানত্বের 
ভদকল্পনার ভিত্তি কোথায়? 


(ও) শারীরক-স্ত্রে পুনর্জন্ম মত । 
শারীরক সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ১ হইতে ২৭ 
সূত্রের ভাঁষ্যে পুনর্জন্মবাদ বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হুইয়াছে। 
ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চামিবিদ্যাই সেই বর্ণনার মূল । তাহার 
প্রথম সূত্র £ঃ- “তিদস্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষক্তঃ প্রশ্ননিরূপ- 
নাভাযং” । শঙ্কর তাহার ভাষ্যে এই সূত্রের অর্থ করিয়াছেন £_“এক 
দেহ হইতে দেহাস্তর লাভ কালে (দেহান্তর-প্রতিপত্তৌ ), জীব 
দেহবীজন্বরূপ সুক্মভূতদ্বার সম্বেপ্িত হইয়া ( সম্পরিঘক্তঃ ) 
গমন করে (রংহতি )। প্রবাহণ এবং আরুণির প্রশ্নোত্তরদ্বার! 
তাহা জানা যায় ( প্রম্ম-নিরূপণাভ্যাং )৮ ব্রহ্মসূত্র ৩--১--১॥ প্রবাদ 
শষ এই সৃত্রেরই অর্থ লইয়! ব্যাসের সহিত শঙ্করের বিবাদ হইয়া- 
' ছিল। এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন ঃ--"জীব তাহার 
মুখ্য প্রাণ ( Vitality ), মন, বিদ্যা, কর্ম্ম, এবং পুর্ববপ্রজ্ঞা বা 
জন্মাস্তর-সংস্কার লইয়া, এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তর প্রাপ্ত 
হয়” ক । “অন্য শ্রুতি বলিতেছে--জলৌকার ন্যায় অন্য দেহ 
আশ্রয় না করিয়া, পুর্বব দেহ পরিত্যাগ করে না1/. ত্বাহাও এই 
৯ "জীবে! মুখাঞ্জাণদচিবঃ শেন্দিযঃ সমনস্কো বিদ্যাবন্মপূর্বপ্রজ্ঞাপরিগ্রহঃ 

পূর্বদেহং বিহায় দেহাস্তরং প্রতিপদ্যতে 15 ৩77১১ ॥ 

| ২৯ ] 
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সুপ্জের বির নয়, কারণ ইহাতে 'জীবের কর্শ্মানুসারে প্রাপ্ত তাবি 
'দেরাদি-দেহ-বিষয়ক ভাবনা-জনিত দ্দীর্ঘাভাবকেই মাত্র জলোকার 
সহিত ভূলনা করা হইয়াছে।? অন্য সূত্রে শঙ্কর বিচার করিতে- 
ছেন ₹--যজ্ঞাদি কর্তা ধুম্মদিপথে চন্দ্রমগুলে আরোহন করিয়া, 
'ভোগশেখে তাহা হইতে পুনরায় অবরোহণ করে। এখন প্রশ্ন 
হইতেছে কি সমস্ত কণ্ম ভোগ করিয়া নিরনুশয় অবস্থায় ( অর্থাৎ 
কর্মের লেশ মাত্রও যখন অবশিষ্ট না থাকে, তখন অবরোহণ করে, 
অথব। কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে অবরোহণ করে ৮ এই প্রশ্নের 
উত্তরে শঙ্কর বলিতেছেন-_“লানুশয় অবস্থায় অর্থাত কিঞ্চিৎ অব- 
শিষ্ট থাকিভেই অবরোহণ করে। কারণ দেখা যায় জন্ম হইতেই 
প্রাণীগণের মধ্যে উত্তকৃষ্ট-নিকৃষ্ট নানারূপ উপভোগ বিভক্ত হয়। 
তাঁহার আকশ্মিকত্ব অসস্তব হওয়াতে অনুশয়ের সন্তাব সূচিত হয়। 
অনুশয় ফি? কেহ বলেন স্বর্গার্থ কর্মের ভুক্ত ফলের অবশেষের 
নাম অনুর্শয়, ভাগুনসারী ঘ্ৃতের ন্যায় । যখন কোন দ্বৃতভাগ্ু 
স্বৃতশন্য করা যায়, তখন তাহা সম্পূর্ণ দ্বৃতশূন্য হয় না। ভাগের 
সঙ্গে ঘুতের কিঞ্চিৎ অংশ থাকিয়া যায়; অনুশয়ও সেইরূপ”। 
৩--১--৮খ। আবার বলিতেছেন £- _“গীলযুক্ত কৰ্ম্মই অনুশয়, 
এবং তাঁহাই ঘোনিলাঁভের কারণ। সদাচারহীন হইলে কেহই, 
বজ্ছাদি কর্ট্ে অধিকারী হয় না। আচার-হীনকে বেদও শুদ্ধ করে, 
1৮ ৩৮ ১৯৬ ৷৷ 
{চ ) স্থতির বিচ্ছেদে ব্যক্তিগত একত্বের বিচ্ছেদ । 

". পাঠক  দেখিতেছেন কতপ্রকার কষ্টকল্লনার উপরে পৌরাণিক 
পুনর্জন্মবাদে র অট্টালিকা গ্রতিষঠিত। প্রথমতঃ--'অনুশয়' কল্পনা । 
মৃন্ময় ঘৃতপাত্রের ছিদ্রমধ্যে যেমন স্বৃত প্রবিষ্ট হুইয়া থাকে, ঢালিলে 
ক সম্পূর্ণ পাত্র-চ্যুত হয় না, সেইরূপে চন্্রলোকে কর্ম্মভোগ শেষ 


স্বতির বিচ্ছেদে খ্যক্কিগত একত্র বিচ্ছেদ । হব" 
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হইলেও অশরীরী জীবের শরীরে কিছু কিছু কর্ম্ম লাগিয়া থায়ক-। 
এবং তদনুসারে ইহলোকে পুনর্জন্ম লাভ হয়। এই অনুশয় কল্পনা 
পরিত্যাগ করিলে জীবের পুনর্জল্মগত উতকর্ষাপকর্ষতেদ আকম্মিক' 
হইয়া পড়ে । জন্মের উৎকর্ষাপকর্ষ আমাদের প্রত /ক্ষলিদ্ধ। যদি 
তাহ! আকস্মিক অথব! অহেতুক হয়, তবে পুনর্জন্নবাদ মতকেই জল!- 
গুলি দিতে হয়। অতএব পুনর্জন্মবাদীর পক্ষে অনুশয়-কল্লনা' 
অপরিহার্ধ্য। দ্বিতীয়তঃ--মূন্ছা কল্পনা । মুচ্ছিত অবস্থায় জীব 
স্বগচ্যুত হয়, এবং মুঙ্ছিত অবস্থায় স্থাবরাদি গতি প্রাপ্ত হয়। কারণ 
তাহ! না হইলে, ব্রীহিপ্রভৃতির ছেদন, মর্দন, এবং পেষণজনিত ঘোর 
নরক অনুভব হইত; শাস্তরবিহিত ইফ্টাপূর্তাদি সৎকর্শ্মের অনুষ্ঠান মহাম্‌ 
অনর্থেরই কারণ হইত 1 কিন্তু অপরদিকে দেখ! যায় সেই মুর্ছা বা. 
অচেতন অবস্থা সম্বন্ধে কাহারও কোন স্মৃতি থাকে, না, অতএব তাহার 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণের স্থান নাই। আবার অচেতন অবস্থায় ত্রাহি 
প্রভৃতি রূপে কণ্মভোগ, কথাই বিরুদ্ধ। তৃতীয়তঃ--সংশ্লেষ কল্পন!। 
কৰ্ম্মফল ভোগার্থ অনুশরী জীব যখন মুর্চ্ছিতের ন্যায় স্থাবর জাতীয় 
দেহ গ্রহণ করে, তখন যে তাহার! সত্য সত্যই সেই সেই দেছ' গ্রন্থ 
করে, তাঁহানয়, “সংশ্লিষ্ট মাত্র হয়” | এবং তখন “ইন্দ্রিয়াদি প্রতি- 
বদ্ধ থাকাতে তাহাদের চৈতন্যোদয় হয় না”। এরূপ অবস্থায় ভোগ 
স্পব্দই প্রযুক্ত হইতে পারে না। চত্র্থতঃ-ধান্ার্দি ওষধিরূপে. অনুশয়ী- 
_ দিগের অবিজ্ঞানত্ব এবং পাপকারীদিগের সবিজ্ঞানত্বের কল্পনা । কল্পনার 
উপরে কল্পনা, তাহার উপরে আবার কল্পনা ! এরূপ অবস্থায় ভারতীয় 
পুনর্জন্মবাদকে একপ্রকার তাসের ঘর ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে? 
বস্তুতঃ স্মৃতির যোগেই জীবের ব্যক্তিত্ব । পূর্ববস্থৃতি যেখানে 
নাই, সেখানে একত্বের অনুমান ভিত্তিশম্য কল্লানামাত্র |. শ্রীমন্তাগ- 
বতে শুকদেব ধেন বৌদ্ধ' ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদেরই মত অনুসরণ 
করিয়া বলিতেছেন £“আলোকরন্নি সম্বন্ধে এই আলোকরশ্মিই 


স্পা 


২১৮ মৎ পারা । | 
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পুবেবিরগ্সেই আলোক ' রশ্মি, অথব। শ্রোতজলসন্ন্ধে, এই জলই 
সেই পূর্বের জল, ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞা ( Recognition of iden- 
iy ) যেমন সাদৃশ্য-জনিত ভ্রম মাত্র, অবিবেকীদিগের ‘এই সেই: 
ূর্ববদৃষ্ট মানুষ, ইত্যাদি গ্রত্যভিজ্ঞাবাক্য ও সেইরূপ মিথ্য!। 
“সোয়ং দীপোর্ছিষাং যদ্বৎ, শ্রোতসাং তদিদং জলং। সৌয়ং পুমা- 
নিতি ' নৃণাং মৃযাগীরধীম্ধাযুষাং” | ১১--২২--৪৪॥ শুকদের 
লোকের ব্যক্তিগত একত্বই অস্বীকার করিতেছেন । কর্তা এবং তোক্তা 
যদি স্থায়ী এবং এক না হয়, তবে কে করে কর্ম, কে করে তাহার 
ফলভোগ, কেইবা ফল ভোগার্থ ইহলোকে প্রত্যাবর্তন করে । স্মৃতির 
দ্বারা যদি জন্মজন্মাস্তরের সমস্ত জ্ঞানকণ্ একত্বসুত্রে গ্রথিত ন! 
রহিল, সকলই একই ব্যক্তির, যদি এরূপ জানা না গেল, তবে পুণ্জন্ম 
কল্পনার সার্থকতা কেথায়, রহিল ? পুর্বনদ্ৃতি যদি তিরোহিত হয়, 
‘এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত একত্ব ভিত্তিশুন্ত হয়, তাহ! হইলে শঙ্করের 
মত শুদ্ধাদৈ তবাদীর পক্ষে পুনর্জন্ম কল্পনার সার্থকতা থাকে না। 
শঙ্কর বলিতেছেন--£ “সেন্দ্রিয় সমনস্ক ভাবে জীব পূর্ববদেহ পরি- 
ত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ করে”। কিন্তু জন্মজন্মান্তরে জীবের 
সেজ্জিয়ন্ব সমনস্বত্ব নিয়ত অব্যাহত থাকে, শঙ্করও এরূপ বলিতেছেন 
না । অতএব তাহার মতে ও পুনর্জন্ম কল্পনার সার্থকতা থাকিতেছে 
না? একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া আমাদের কথ। আরও একটু বিশদ' 
করিতে চেষ্টা করিব। মনে কর পূর্ববজন্মে কোন রাজা অতি ছুক্ছ্িয়া- 
শীল ছিল। সেই অপরাধে সে ইহজন্মে একজন অন্ধ ভিখারী, 
স্বথবা একটি ক্ষুদ্র মশক, অথবা একটি ধানের গাছ, অথবা একখণ্ড 
প্রস্তর হইয়! পূর্বেরোক্ত দু তত রাজার দুহ্ধর্ম্মের ফলভোগ করিতেছে। 
এস্থলে একয়াত্র অন্ধ ভিখারীই ভোক্তা নামের যোগ্য । তর্কস্থলে 
না হয় মশককেও ভোক্তা! নামের যোগ্য মনে কর! গেল। কিন্তু 
ধানের গাছ, অথবা প্রস্তরখণ্ড কোন মতেই ভোক্তা নামের যোগ্য হইতে 
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পারে না। ইহাদের পক্ষে রাজার কৃত দুদ্ধর্শ্ধের ফলভোগ অসস্তধ । 
রাজার দিক্‌ দিয়া দেখিলে, যেহেতু সেই রাজা জানিত ন! যে দুস্বর্ম্ম : 
করিলে সে ধানগাছ অথবা মশক হইয়া জন্মগ্রহণ. করিবে, অতএব, 
তাহার সম্বন্ধে সেরূপ পুনর্জন্ম-কল্পন! সম্পূর্ণ নিরর্থক । অন্ধ ভিখারী 
অথবা মশক ভোক্তা নামের যোগ্য হইলে ও তাহারা জানেনা যে 
পূর্ববজন্মে তাহারাই কোন এক ছুক্বম্্শীল রাজা ছিল, অথবা ভাহা- 
দের কোন পূর্বধজন্স ছিল। সেই কর্ষ্মকর্তা রাজার সহিত যখন 
তাহার ফলভোক্তা ভিখারীর একত্ব স্মৃতি নাই, তখন উভয়কে এক 
ব্যক্তি কল্পনা করা নিতান্তই ভিত্তিশৃন্য । “উদার বোঝ! বুদার ঘাড়ে” 
কে করিল কর্ম? কে করে তাহার ফলভোগ'। শঙ্করাচার্যের 
ুচ্ছার কল্পনা একপ্রকার পুনর্জনবাদ পরিত্যাগেরই তুল্য। যে জীব 
“সমনন্ক সেক্দ্িয়” ভাবে এই দেহ পরিত্যাগ করিল, সেইজীব ইহ- 
লোকে দেহান্তর লাভ করিবার পূর্বেই মুঙ্ছাপ্রাপ্ত হওয়াতে, অমনস্ক 
নিরিক্দ্িয় ভাবেই দেহাস্তর আরস্ত করিবে । ইহাদ্বারা স্পষ্টই তাহার 
ব্যক্তিগত একত্বের বিচ্ছেদ হইতেছে । যখন জীব মন-রহিভ স্মতি- 
রহিত হুইল, তখন কি দেখিয়া বলা যাইবে যে এজীব সেই পূর্বেরর 
জীবই। এইকূপে বিচার করিলে দেখ! যায় পুনর্জন্মবাদের কোন, 
প্রতিষ্ঠাযোগ্য ভিত্তি নাই। 


(ছ)জাতিম্মর কল্পনা । | 

আমর! দেখিতে পাইতেছি যে বৈদিক কালে পুনর্জম্মবাদ পয়- 
লোক বিষয়ক অন্যান্য নানাপ্রকার মতের মধ্যে একটি মত মাত্র ছিল। 

বৈদিক কালে এইমতের কোন বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয় না। বৌদ্ধ, | 

কালেই পুনর্জন্ম মতের বিশেষ প্রাছুর্ভাব। বৌদ্ধদিগের মধ্যে. 

অসংখ্য.সম্প্রদায় থাকিলে ও পুনর্জন্ম বিষয়ে তাহাদের সকলের এক. . 

মৃত । বুদ্ধদেব স্বয়ং এই মত বিশ্বাস, করিতেন। আধুনিক ভারতে, 
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যে পুনজ কমতে লোকের বিশেষ আথ দৃষ্ট হয়, তাহা ও আমাদের 
পরম্পরাপ্রাত্ট শৌঁস্ধ শিক্গপর ফল । বোঁক্ধকালে ভারতে দর্শন-বিজ্া- 
নাদির বিশেষ বিকাশ দৃষ্ট হয়। দাশ নিক সুত্রগ্রস্থাদি 'সেই সময়েই 
রচিত হুইয়াছিল। বৌদ্ধ দাশ নিকগপ যখন পুন্জন্মিমত গ্রহণ করি- 
লেন, তখন তাহার! নিশ্চয়ই দেখিতে পা ইয়াছিলেন যে জন্মান্তর সম্বন্ধে 
যদি কাহারো কোন স্মৃতি না থাকে, তবে পুনজ্মমত স্বীকার করিলেও, 
জীবের ব্যক্তিগত একত্বের বিচ্ছেদ অনিবার্ধ্য। সেরূপ পুন- 
জন্মমতের কোন সার্থকতা থাকে না, এবং সেরূপ ভিত্তিশুন্য কল্পনা 
দার্শনিকের গ্রহণের অযোগ্য । এই দোষ নিরাকরণার্থই বোধ হয় 
বোঁদ্ধদিগের মধ্যে “জাতিস্মর” কল্পনা প্রপমে প্রবর্তিত হইয়াছিল । 
বোৌদ্ধগ্রন্থে দেখা যায় বুদ্ধাদি অনেক বৌদ্ধ মহাপুরুষই ‘জাতিস্মর'- 
অর্থাৎ তাহাদের নিজের পূর্নবজন্ম বিষয়ক স্মৃতি অবিচ্ছিন্ন ছিল। 
ইহারই প্রভাবে আজকালও আমাদের দেশে সংবাদপত্রে সময়ে লময়ে 
এরূপ জাতিন্মর' লোকের কথা শুনা যায়। তাহার! সকৈতবে 
অথবা অকৈতবে সময়ে সময়ে স্ব স্ব পূর্ববজন্মের কথা বলিয়া 
প্রতিবেশী, সকলকে চমৎকৃত করিয়া থাকেন । পুর্নবজন্মের স্মৃতি 
যদি অনেকের পক্ষে প্রত্যক্ষলিক্ধ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে 
জনসাধারণের পূর্ববজন্ম-বিষয়ক বিস্মৃতিকে সাময়িক মুচ্ছার স্ঠায় মনে 
করা যাইতে পারে, এবঃ বিশেষ সাধন! দ্বারা সেই বিস্মৃতি দূর হইবে 
এরূপও আশা করা যাইতে পারে। এরূপ হইলে পুনর্জন্মমতের 
বিরুদ্ধে আর কোন আপত্তি থাক্ষিত না। কিন্তু দেশ অথবা 
কাল-বিশেষে প্রচলিত পরম্পরা-প্রাপ্ত কতগুলি জনপ্রবাদ মাত্র অক- 
লম্বন করিয়া! জাঠিস্মরদিগের অন্ডিস্ব প্রমাণধিদ্ধ বলিয়া গণ্য কর! বায় 
না। দৃড় হইতেই অদৃষ্টের অনুমান করিতে হয়, অদৃষ্ট হইতে 
অদৃষ্টের অনুমান কর! বায় না.। এমন কি বেদ বেদান্ডেও কোন 
জাঁতিন্মরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়না । শঙ্কর বলিতেছেন ২-"যখন 
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খাষি বামদের ইহা জাদিলেন, তখনই. তিনি অনুভব করিলেন 
‘আমিই মনু ছিলাম, আমিই সূৰ্য্য সগ্যগ্‌ দৰ্শন লাভ 
হইলে সম্যগদর্শনের ফলশ্বরূপ সর্ববাত্মত্বও লাভ হয়, 
ইহা দ্বারা তাহাই দেখাইতেছে।” ব্রক্ষসুত্র ৩-৩-৩২ ॥ বেদবেদাস্তে 
বামদেবপ্রভৃতি কৈবল্যপ্রাপ্ত মহাপুরুষগণকে কোথাও জাতিস্মর 
বলিয়া উল্লেখ করা হয় না। তবে বৌদ্ধদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ 
করিয়া উত্তরাধিকারসূত্রে পৌরাণিকগণও পুনরজন্মমতকেই একমাত্র 
শান্রসিদ্দ পরলোকবিষয়ক মত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
সেই সঙ্গেই বৌদ্ধদিগের জাতিস্মর-কল্পনাও পৌরাণিকগণ গ্রহণ 
করিয়ছিলেন। তথাপি কেহই বামদেবপ্রভৃতি কৈবলাগ্রাপ্ত 
মহাপুরুষদিগকে জাতিস্মর বলিয়া উল্লেখ করেন না। বৌদ্ধ এবং 
পৌরাণিক সময়ে জন্মগ্রহণ করাতে শঙ্করাচার্য্যও যেন মাতৃস্তন্ের 
সভিত পুনজণ্মমত, এবং সেই সঙ্গেই জাতিস্মর কল্পনা ও গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। শঙ্কর জাতিস্মরের উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু 
জাতিশ্মরের অস্তিত্ববিষয়ক কোন শান্তর প্রমাণের উল্লেখ করেন 
নাই। তাহার মতে জাতিস্মরেরা কৈবল্যপ্রাপ্ত মহাপুরুষ হইতে 
ভিন্ন, এবং নিন্ম স্তরের । এমন কি ভিন্ন ভিন্ন জন্মে সেই জাতি, 
স্মরদিগের ব্যক্তিগত একত্ব জ্ঞানও শঙ্কর স্বীকার করেন না। 
'ভুঁপান্তরতমা প্রভৃতি কৈবল্যপ্রীপ্ত মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধে 
কথা বলিতে গিয়া শঙ্কর জাতিস্মরেরও উল্লেখ করিতেছেন £__ 
“অপান্তরতমা প্রভৃতি ঈশ্বরগণও পরমেশ্বর দ্বারা এইরূপ স্ব স্ব অধি- ' 
কারে নিযুক্ত হইয়া, কৈবল্যপ্রাপ্তির হেতুভূত সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ করি- 
যাও জক্ষীণকর্শ্মা থাকিয়া স্ব স্ব অধিকার কাল পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। 
(পাঠক এস্থলে শঙ্করের ঈশ্বর এবং পরমেশ্বর ভেদের প্রতি লক্ষ্য 
করিবেন )। অধিকৃত কর্মের শেষ হইলে, আবার তাঁহারা অপবর্গ 
প্রাপ্ত হয়েন। তাহাদের সেই (অধিকার বিষয়ক) রম্মাশয় সকৃৎপ্রবৃত্ত 
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অর্থাৎ একরারমাত্র কার্ট প্রবৃত্ত হয়। { বন্ধজীবের কৰ্ম্মাশয়ের 
ন্যায় বীজান্কুরব এক কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তর উৎপন্ন করে না)। 
অধিকার ফল-দানার্থ সেই কৈবলাপ্রাপ্ত মহাপুরুষের! স্বয়ং নিমুক্ত 
থাকিয়। (“স্বাতন্রোণ”) সেই কর্মমাশয়কে ইচ্ছামত অতিক্রম 
করিয়া, এক গৃহ হইতে গৃহান্তরে প্রবেশের ন্যায়, ভিন্ন ভিন্ন দেহে, 
সঞ্চরণ করিয়। থাকেন। স্বীয় অধিকৃত কাধ্য সাধনার্থ তাহাদের 
স্মৃতি ও অচ্ছিন্ন থাকে । দেহ, ইন্দ্রিয়, এবং প্রকৃতির উপরে 
তাহাদের শাসন থাকাতে, তাহারা ইচ্ছানুরূপ দেহসকল নিশ্মীন 
করিয়া যুগপৎ অথব। ক্রমানুসারে বহু দেহে অধিষ্ঠিত থাকেন। কিন্তু 
তাহাদিগকে কেহ “জাতিম্মর বলে না, কারণ ইহ! স্মৃতিপ্রসিদ্ধ যে 
তাহার! ( অপান্তরতম! প্রভৃতি) সেই সেই ব্যক্তিই । (শঙ্করের 
এই কথাতে মনে হয়, ‘জাতিস্মরেরা সেই সেই ব্যক্তিই’ নংহন )। স্মৃতিতে 
যেরূপ উক্ত হইয়াছে, ত্রহ্মবাদিনী স্থূলভা জনকের সহিত বিচার 
করিবার মানসে স্বীয় দেহ ত্যাগ করতঃ জনকদেহে প্রবেশ পূর্বক, 
তাহার সহিত বিচার করিয়া, পুনরায় স্বদেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন! 
৩-৩-৩২। জাতিষ্মরদিগের অস্তিত্বের উপরে পুনর্জম্মমত প্রতিষ্ঠিত 
করিবার পুর্বেব জাতিস্মরদিগের অস্তিত্ব নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত 
হওয়া প্রয়োজন। সেরূপ প্রমাণ কুত্রাপি দৃষ্ট হইতেছে না। 
আবার 'জাতিস্মর' নামের যোগ্য একশ্রেণীর লোকের অস্তিত্ব 
দেশ বা কালবিশেষে প্রমাণসিদ্ধ হইলে ও তাহাদিগের জাতিম্মরত্ব 
কেবলমাত্র তাহাদিগেরই পুনর্জন্মের প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে। 
তাহ! অপর সকল নরনারীর পুনর্জন্মের প্রমাণ হুইবে কিরূপে ? 
এইরূপে আমর! দেখিতেছি জাতিম্মরত্বের উপরে পুন্জন্মবাদের 
প্রতিষ্ঠা বন্ধ্যা-পুত্রের রাজ)লাভের ন্যায় ভিত্তি-শুণ্য।' 
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(চ ) পুনজ ন্মবাদের সত ক্রমবিকাশবাণের তুলনা । 
[রবিনের ( Dar wii ) ক্রমবিকাশবাদের (বাজ, 
115০1) ) উপরে কেহ কেহ পুনর্জন্মসাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াশী 
হইয়া থাকেন। তাহাদের স্মরণরাখ! কর্তব্য মে ক্রমবিকাশ বাদ 
জাতি-সন্বন্ধী (91,959 )। ভারতীয় পুনর্জন্মবাদ ব্যক্তি-সম্ধন্ধী 
( Personal) এই উভয় মতের বিষয় পরস্পর সম্পুর্ণ ভিন্ন। 
আশার ক্রমনিকাশবাদের মতে কোন জাঠিবিশেষের বিনাশ দ্বারা অন্ত 
জ।তিবিশেষের উৎপত্তি হয় এরূপ নয়, কিন্তু পুনর্জন্বাাদে এক দেহ- 
ধারীর বিনাশে অন্য দেহধারীর উৎপত্তি হয়। কিছুদিন হইল সন্বাদ- 
পত্রে প্রকাশ যে টিলাতে সাসেক্স (37589) নামক স্থানে ভূগর্ড 
হইতে একটা নারীর শিব-কপাল (91111) বাহির করা 
হইয়ছে। আমাদের শিরঃ-কপাল হইতে তাহা দ্বিগুণ পুরু! 
তাহার চিবুক সিম্পার্তি নামক বানরের মত, কিন্তু দন্ত 
মানুষেরই মত। মুখের গঠন দৃষ্টে অনুমিত হয় যে আমাদের মত 
এই জাতিরও কথ! কহিবার শক্তি ছিল। ইহার মস্তিক্ষের মগজ- 
স্থান মানুষ হইতে এক তৃতীয়াংশ অধিক সংস্কীর্ণ। ডারবিনবাকির! 
অনুমান করেন যে এই জাতিই সিম্পান্জি এবং মানবজাতির, 
যোগস্থান। পঞ্চাশ সহত্র কি লক্ষনৎসর পূর্দের এই জাদি 
মনিবঙ্গাতি জীবিত ছিল। ক্রেমদিকাশের সূত্রে এই জাতিই 
৷ নিন্পন্জি হইতে বর্ধমান মানবঙ্গাণিতে উন্নীত হইয়াছে। 
তাহাতে সিম্পান্জি জাতির বিনাশ হয় .নাই। আবার এ স্থলে 
শিম্পান্জি ভথনা এই জাতীয় মানস-নিশেষের ক্রমোরতির... 
কোন কথাই মনাই । মৃতার পর কি হয় বা ন! হয়, লে সন্বক্কে. 
ক্মবিকাশুনাদী নারব । “ভশ্মীভুতন্ত দেহস্যা পুনরাগমনং ২ 
কুতঃ” চার্দাকের এই মতে ও ক্ররিকাশবাদীর- কোন. 


আপত্তি নাই। তবে এই জাতিগত ক্রমবিকাশ দুফে যদি 
| ৩% |] 
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মারবের ব্যক্তিগত করবিকাশেরও উপমা ( রানী ) গ্রহণ করা 
সঙ্গত বো হয়, তবে ইহাদ্বারা মানবের অনন্ত উন্নতির মতই মাত্র 
সমর্থন কর! বায়, কিন্ত মানবের শুকরত্ব বাঁ কীটক্ক প্রাপ্তির 
মণ, সফ্মিকরা যায়, মা 
উ্মনিধরের ও স্থানেস্থানে মানবের ব্যক্তিগত অন্ত 
উন্নতির মতের অতি হুন্দর আভাস পাওয়া যায়। বৃহদারণাকে 
জনকের প্রতি., যান্ভুবস্কোর উপদেশে আমরা, 'অনস্তু উন্নতির 
মতেরই আভাষ পাইতেছি | যাজ্ঞবল্য বলিতেছেনঃ--“মৃত্যুর 
স্ময়ে জীব .‘সবিজ্ঞান' থারে, “বিজ্ঞান ভাবেই গন্তব্য লোকে 
গমন করে!” শঙ্কর “সবিজ্ঞান” শব্দের অর্থ করিতেছেন “নগ্ন 
কালের ম্যায় বিশেষ-বিজ্ঞীনবান্‌ 1৮, “বিদ্যা, কর্ম্ম, এবং পূর্বব- 
| জীবের অনুগমন করে” শঙ্কর “পূর্বব-প্রজ্ঞা” শব্দের 
অর্থ করিতেছেন-_-“অতীত-কর্ম্মফলা নুভব-বাসনা,” কিন্তু আমাদের 
বোধ. হয় “পুর্ববানুদ্ভূত বিষয়ের স্মৃতি” অর্থ করাই সঙ্গত। 
“যেমন তৃগবিহারী জলায়ুক। (জোক) একটি তৃণ শেষ করিয়া 
অন্ততর বস্তুকে আশ্রয় করে, এবং স্বীয় শরীর দেই তৃণ 
হইতে উঠাইয়া,] সেই অন্যতর' আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত করে, এই 
জীবাত্মা ও সেইরূপ তাহার পূর্বশরীরকে নিহত ( নিপাতিত ).. 
এবং চৈতন্ত-শৃন্ .করিয়া, অন্য নুতন পদবীতে আরোহন করে, ' 
এক, জলৌকার ন্যায় আপনাকে তথায় প্রতিষ্ঠিত করে। 
' %  পস্বিজ্ঞানো ভবতি। সবিজ্ঞান মেবাম্ববক্রামতি। তং ধিদ্য।কর্ণুনী 
সমশ্বারভেতে পূর্ব ্রজ্ঞাচ। তথা তৃণজলাযুক তৃণস্তাস্তং গত্ানতমাক্রমমাক্রম্যা- 
আলয়ুপসংহরত্যেবনেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাংগমঘিত্বাক্ামাক্রমমাক্র" . 
নমুত্মানমুগাসং হ্রতি । তদ্যাথা পেশস্কারী পেশসো মাতরামুপাদায় স্ক্নবতরং 
কলাযানতরং র্‌পং কুরুতে পিত্রীং বা গান্ধব্্ং বা দৈবং ঘা প্রাজাপত্যং বা ব্ৰাহ্মং 
| নোযাং বা! ভুতানাং” ইন্যাদি।  বৃহ্দারণাক *-৪-২ হইতে ৪ 
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আতা ও গ্লেইবপ এই শরীরকে নিপাঁতিত এবং bee হীৰ 
করিয়া অন্য নবতর, কল্যানতর রূপ গ্রহণ করে, এদং সেই 
নবতর কল্যানতর রূপ [পতৃলোকের... বা. ন্র্বলোকের বাঁ 
দেবলোকের বা প্রজাপতিলোকের, শুথর! | ব্রঞ্থলোকের) * "পাখা 
অন্ত কোন জীবলোকের যোগ্য হয়।” এস্থলে আমর! বেখিতেছি 
মৃত্যুর পর জীব যে রূপ গ্রহণ করে, বর্তমানের তুলনায় তাহা 
“নবতর এবং কল্যানতর,”. দেবগন্ধর্বাদি কোন ; উন্নততর 
জীবলোকের যোগ্য। এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা  শ্রচ্লিভ 
পুনজন্মমত, কুকুর, শুকর, অথবা কীটাদি রূপে জীবের 'অধোগতি 
শ্রাপ্টিত মত বাধিত হুইতেছে। ন্বর্ণকীরের 'নবতর কল্যানতর, 
মূৰ্তি নি্স্মানের দৃষ্টান্ত দ্বারা জীবের অনন্ত উন্নতির মতেরই 
আভাস পাওয়া যাইতেছে । বাজ্ঞবন্ক্য পরলোক প্রাপ্তিকে সবিজ্ঞান 
বলিতেছেন, অর্থাৎ তাহার মতে পরলোকগত জীবের পূর্বব-ম্ম তি, 
অতএব ব্যক্তিগত একত্ব অক্ষ্্ থাকে। জীবের বিদ্যা-কর্শ্ম এবং 
ূর্ব-প্রজ্ঞ। তাহার অনুসরণ করে । যাজ্ঞবন্ধ্য কোন মুচ্ছ? 
শপ্রান্তির উল্লেখ না করাতে, তাহার মতের সহিত শঙ্ধরের 
মতের মহাপার্থক্য দৃষ্ট হয়। অনন্ত উন্নতির মতের সহিত: 
যাঙ্বন্কোর এই মতের বিশেষ এঁক্য দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ আমাদের মনে 
হয় যে শুকর কুকুর বা দংশমশককীটাদিরূপে জীবের জন্মগ্রহণ, অথবা 
লতা-ওষধি রূপে জীবের মুচ্ছণপ্রান্তি ইত্যাদি শাস্ত্রীয় কল্পন। অর্থবাদ 
মাত্র] এই লকল অলীক : বিভীষিকা: প্রদর্শন দ্বারা শিশুতুল্য 
লোকক্জরকলকে ধরে এবং সদাচারে ঢ়গ্রতি্ঠ রাখাই! এসকল, 
অলীক কল্পনার উদ্দেশ্য, এবং জীবের অনন্ত উন্নতির ম হই আমাদের. 
শান্্রের ও গুড় তাৎপর্য: | ' ফু আমাদের এই অর্থবাদ-কল্পনা ' ধত্য 
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